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মহারাজ ধর্মমাণিকা 


ত্রিপুরাধীশ্বর মহামাণিক্যের পঞ্চ পুজ মধ্যে জোর্ঠ পুর ধন্মদেব 
অল্প বয়সে সন্াস ত্রত অবলম্বন করিয়া সংসার তাগী 
হইয়াছিলেন। তিনি বনু তীর্থ পর্যাটনের পর, বারাণসী ধামে 
উপনীত হইয়া, মণিকণিকা ঘাটের সন্নিহিত এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন । একদা তিনি বুক্ষচ্ছায়ায় মুক্ত বাতাসে নিদ্রিত 
আছেন, এই সময় একটা বিষধর সর্প তাহার মস্তকোপরি ফণা 
বিস্তার করিয়া, পত্র বিরল পথে পতিত আতপ তাপ নিবারণ 
করিতেছিল। কান্তকুজ দেশীয় কৌতুক নামক জনৈক ব্রাক্মণ 
সন্্রীক কাশী বাস কবিতেছিলেন, তিনি গঙ্গ। স্নান বাপদেশে গমন 
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কালে এ ঘটন! দর্শন করিয়! ব্যস্তভাবে সন্নাসীকে জাগ্রত 
কবিলেন। সপটী অপম্কত হইবাব পব, ব্রাহ্মণ সন্যাসীর পবিচ্ 
জিজ্ঞাসা করাঘ, গভান্বে-- 


সন্ন্যাপীতে বলে আম জাহিয়ে রিপুক। 
অগ্রি কোনে ৰাজ্য আমা ভধ বু দুব ॥ 
বাজম[ল|,--১য লহব, ৩ পৃষ্ঠা । 
ব্রাঙ্ষণ শান্্জ্, তিনি'জানিতৈন ধাহাব মস্তকে সপে ফন। ধাবণ 
করে, তিনি নিশ্চয়ত বাজহ লাভ কবিবেন। *% তিনি সন্নাসীকে 
বলিলেন -“আপনি অসাধাবণ বাক্তি, এ শবস্তায় এখানে 
থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন কেন? দেশে গরভাবর্ভন 
করুন, আপনার মস্তকে বাজমুকুট শোভ। পা€য়। আনিবার্থ। |” 
সন্গামী তাসিব। বলিলেন_ “দেশে প্রভানব্ন কালে আপনাকে 
আমার অনুগামী হইতে হইবে ।” ব্রাহ্মণ এই প্রস্তাবে আনন্দের 
সহিত সম্মতি দান করিলেন । 
এদিকে ত্রিপুরেশ্বব মহামাণিক্য স্বগায় হওয়ায়, তাহার পুত্র 
চতুষ্টয়েব মধ্যে সিংহাসন লইয়। বিবোধ আরম্ভ হইল, তাহাদিগকে 
পরস্পব যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়।, সৈন্যাধ্যক্ষগণেবও মতিভ্রম ঘটিল। 
সেকালে সেনাপতিগণের অত্যধিক প্রাধান্য ছিল, তাহার! সুযোগ 
পাইয়া, রাজ পুজরদিগকে অপসারণপুর্বক সকলেই সিংহাসন 


* এই ধাবণা হিদুশান্ধ সন্মত | অনেক প্রাচীন হন্থে, বিশিশ 
ব্যক্তিগণেব প্রতি এবস্বিণ আঁবৌপেন দ্টস্ত পাওয়া যাঁম। 


মহারাজ ধন্মমাণিকা ৩ 


অধিকারের নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। এই ঘোর রাষ্ট্র বিপ্লবে 
রাজাময় অশান্তির বীজ ছড়াইয়! পড়িল, সকলেই ধন প্রাণ রক্ষ। 
করা অসম্ভব দেখিয়। অবীর হইয়ু! উঠিল । 


অমাত্যবর্গ বুঝিলেন, জোষ্ঠ রাজপুজ ধশ্মদেবকে রাজ! করা 
ব্যতীত এই অশান্তি নিবারণের অন্ত উপায় নাই । তখন তাহার। 
রাজকুমারের সম্ধানার্থ চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। 
তাহাদের একদল নানাদেশ ভ্রমণের পণ, বারাণসী ধামে উপস্থিত 
হইয়া, ধন্মাদেবের সন্ধান পাইল, এবং রাজোর আন্রুপু্রিক অবস্থা 
গোচর করিয়া, তাহাকে পাঁজো প্রভাবন্তন করিবার নিমিত্ত 
অমাতাবর্গের সনি্বন্ধ আন্ররোধ জানাইল | 


কমার বুনিলেন, পৈডক সিহাসন নুখনের বস্ত হইয়া 
দাড়াইর়াছে--_প্রকৃতিপু্ বিপদাপন্ন- দেশ উতৎসন্গের পথে অগ্রসর 
হইতেছে । তাহার কমল জদায়ে এই সংবাদ দাকণ শেলের 
হ্যায় বিদ্ধ হইল । ধম্্াচরণ গৃহে বসিয়া চলিতে পারে, বিশেষতঃ 
রাজত্ব লাভ করিলে ধর্মানুঙ্ানের নানাবিধ সুযোগ ঘটিবে। 
স্মতরাং তিনি সন্নাসব্রত উদ্যাপন অপেক্ষা দেশ ও রাজা রক্ষা 
করা অধিকতর কর্তবা মনে করিলেন ; এবং সেই কর্তব্য নিষ্ঠার 
বশবন্তা হইয়। রাজ্যাভিমুখে যাত্র। করিলেন । এই সময় তিনি 
কৌতুকাদি আটজন ত্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়াছিলোন 


কুমার ধর্মদেব রাজো প্রত্যাবর্তন করিতেছেন জানিয়া, 
ভ্রাতাগণ রাজ্য লালস। পরিতাগ পুবব শ্ান্তভাব ধারণ করিলেন, 
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সেনাপতিগণও নিরস্ত হইলেন। তাহার! সকলে মিলিয়, কমার 
ধন্মদেবকে অভার্থনা পুর্বক রাজধানীতে লইয়। গেলেন । 


অতঃপর কুমার ধন্মাদেব ১৩৫৩ শকে (১৪৩১ খ্রীঃ) ধন্মমাশিকা 
নাম গ্রহণপূর্বক পিতৃ সিংহাসনে সমারঢ হইলেন। কক পথম 
বয়সে একমাত্র ধন্মার্জনই তাহার জীবনের ব্রত ছিল, রাজত্ব লাভ 
করিয়াও তিনি সেই ত্রত ভঙ্গ কারেন নাই । রাজধির ন্যায় নিলিপ্ত 
ভাবে রাজ্য শাসন কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার রাজত্ব কালে 
যুদ্ধ বিগ্রহার্দি অশান্তিজনক ঘটনা বা অন্য কোনরূপ লীডাদায়ক 
উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই । এই সময় প্রকৃতিবর্ণ ধান্মিক এবং 
স্থথ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল! 


ধর্্মকার্যানুষ্ঠান মহারাজ ধনম্মের জীবনের সা ব্রত হিলি। 
দেবালয় স্থাপন, জলাশয় প্রতিষ্ঠ। এবং ভূমি দান ইতাদি বিস্তর 
*পমুলক কার্য তৎকর্তুক অনুষ্ঠিত হষয়াছ্ছে ; তম্মাধো ১৩৮০ শকে 
স-স্পাদিত একটী কার্যোর সবল বিবরণ এস্লে গ্রদান কর। 
যাপতেছে। রাজমালায় লিখিত আছে,- 


“তেরশত আশা শকে শধম্ম মাণিকা। 
নৃপতিব নীতি ধশ্ম বলিতে অশকা ॥” 
রাঙ্মালা, ২ম লহব, ও পৃষ্ঠ! | 


* রাজমালা,__-২ষ লহর, ১৭৬ পুষ্টা ডরষ্টব্য। 


২৪৫১৬ ৮114৯ 
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এই ধন্ম কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণও রাজমালায় পাওয়া যায়। 
তাহাতে লিখিত আছে ;₹__ 


“পরকাল চিন্তি রাজা চিত্ত শাস্তাইল। 

তূমিদান কবিবারে ব্রাহ্মণ আনিল ॥ 

ধশ্মসাগর নামেতে জলাশয় দিয়া । 

তার চারি পারে স্ব দ্বিজ বসাইগা! ॥ 

মহাবিষুবেতে দিল তুমি উংসগিয়া। 

কৌতুকাদি বাণেশ্বর বাহ্ষাণ অক্চিনা ॥ 

কৌতৃকাদি বাঙ্গণেতে করে তমিদান | 

হাম পত্রে লিখি দিল বচন প্রনাণ ॥৮ 

বাজমালা,-- ত্য লহব, ৫ পৃষ্ঠা । 
উদ্ধত বাক্যে বা তাঅশাসনে ভূমি গ্রহীতা সকল 
ব্রাহ্মণের নাম লিখিত হয় নাই। উত্ত বাক্যে কৌতুক ও 
বাণেশ্বরের নামমাত্র পাওয়া যাইতেছে । এই কৌতুক কণৌজী 
ব্রাহ্মণ, মহারাজ ধম্মমাণিক্য ইহাকে বারাণসী হইতে সঙ্গে 
আনিয়াছিলেন, তাহা পুব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । বাণেশ্বর 
্রীহট্রবাসী, ইনি রাজ পুরোহিত ও সভাপঞ্ডিত ছিলেন। অনুজ 
শুক্রেশ্বরের সহযোগে ইনি ত্রিপুরার প্রাচান ইতিবন্ত 'রাজমালা' 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
উল্লিখিত ধর্মসাগর এক বিশালবাগী । কুমিল্প। নগরার বক্ষস্থিত 

এই স্ুবৃহৎ তড়াগ আজ প্যান্তও স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর বারি দান দ্বারা 
মহারাজ ধশ্মমাণিকোর অতুলনীয় কীন্তি ঘোষণ1 করিতেছে । এই 


৬ গ্ধনমাণিক্য 


সাগর প্রতিষ্ঠা কালে মহারাজ ধন, ধণ্মভাব প্রণোদিত হইয়া, 
্রাহ্মনদিগকে ভাত্রশাসন দ্বার! ভূমিদান করিবার বিষয় পূর্ব্বোদ্ধত 
রাজ্মালার বাক্যেই পাঁওয়! গিয়াছে । উক্ত তাআ্রকলকে যে সকল 
বাকা উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা নিম্কে প্রদান কর। যাইতেছে । 


“চন্্রবংশোদ্ুবঃ স্বাপ মহামানিক্াজ; সুধী? | 
লরীশ্লীমদ্ধ্ম মাণিকা ভূপশ্চন্দ্র কুলোন্ঠবঃ ॥ 
শাকে শৃন্াষ্ট বিখ্বাব্দে বর্ষে সোমদিনে তিখৌ । 
আয়োদশ্যাং সিতেপক্ষে মেষে স্মম্ণাস্য সংক্রমে ॥ 
বোঞকাদি দ্বিজাগ্রোষু পুজি তষু চ চট্টম্থ। 

ভূমি দাদৌ শস্তপুর্াং দ্োণবিংশ নবাধিকাং ॥ 
জলাশর* দ্বিজায়ে মং ধশ্মসাগরমাখায়। | 
সভমি ফলবক্ষাদি উমিতং দওবানত; ॥ 

মমবংশ পরিক্ষীণে যঃ কশ্চিষ্ভপ তি ভবেহ। 

তস্য দাসম্য দাসোহং ত্রহ্মবৃণ্ডি ন লোপয়ৎ ॥” 


মন্থন: চন্দ্বশৌোগব মহামাণিকোর স্ধীপুত্র, শশধর সদৃশ 
শ্রীপ্রীমদ্বম্মা মাণিকা ১৩৮০ শের মেবসংক্রমণে ( চৈত্র মাসের 
শেষ তারিখে ) /সামবার শুরু ত্রয়োদশী তিথিতে কৌতকাদি অষ্ট 
বিপ্রকে শস্কা সমথ্ত এবং ফল রক্ষাদিপূর্ণ উনত্রিশ দ্রোণ ভূমি 
দান করিলেন। আমার বংশ বিলপ্ু হইলে যদি এই রাজা অন্ত 
কোন ভূপতির হস্তগত হয়, তিনি এই তরহ্ষাবৃ্তি লোপ ন। করিলে, 
আমি তাহার দাসানুদাস হইব | 


নহারাজ ধম্মমাশিকা 


এই তামশাসন আলোচন। কবিলে তদানীন্তন সমা'জর সরল ও 
উদার ব্যবহারের এক উজ্জ্রলামীন গুমাণ পায়। যাইবে । এই 
ফলকে, ভূমির চত্ুঃসীমা উল্লেখ কর। দূরের কথা, প্রদন্ত ভূমি কোন 
গ্রাম বা মৌজায় অবস্থিত, তাহারও উল্লেখ কর। হয় নাই । 
স্বতরাং এই ভামশাসন মূলে গ্রচীহাগণ ঘে স্থানে ইচ্ছ। 
তাহাদের স্বহ স্থাপন করিতে পারেন। কিন্ধ একপ মিথা। বা 
কপটাচরণ হইতে পারে, সেকালে দাতা.বা গ্রহীত। কাহারও মনে 
সে ভাবের উীর্রক হয় নাই; ইহ! সমাজের উচ্চ আদর্শের 
নিদর্শন নহে কি? 


তামফলক আলোচনায় জান! যাইতেছে, পধ্মসাগর প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষে ১৩৮০ শকে উক্ত শাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, ম্ৃুতরাং 
উক্ত সাগরের প্রাচীনহ্ব সাদ্দ চারি শতাব্দীর পিঞ্দিপিক নিনীত 
হইতেছে । খননের পর, কোন কালেই এই বাপীর সংস্কার হয় 
নাই, শীঘ্র সংস্কারের প্রয়োজন হইবে বলিয়া ও মনে হয় না। আজ 
পর্যান্তও এই সরোবরের জল "কুট বলিয়। পিখাত। কেহ কেহ 
মানে করেন, এই জলাশয় মহারাজ দ্বিতীয় ধশ্মনাশিক্ের খনিত, 
ইহা যে ভ্রমসন্কুল উক্তি, পূর্বেবাক্ত তামশাসন দ্বারাই তাহা প্রমাণিত 
হইাতোছে। 


কসবায় ও উদয়পুরে মহারাভ ধশ্মনাবিকোর প্রতিষ্ঠিত আরও 
ুইটী ধশ্মসাগন্ন বিদ্যমান রহিরাছে, সেগুলি পুর্দোক্ত ধর্মসাগরের 
তুলনায় আকারে অপেক্ষাকুত ক্ষুত্র । 


৮ পঞ্চ-মাণিক্য 


ধম্মমত পোষণ এবং ধর্ম্মসম্মত কা্যযানুষ্ঠানের নিমিত্ত মহারাজ 
ধন্মমাণিকোর নাম সার্থক হইয়াছে । তিনি ১৩৫৩ হইতে ১৩৮৪ 
শক (১৪৩১-_-১৪৬২ খ্রীঃ) পর্যান্ত বত্রিশ বংসর কাল সব্ববিধ 
শান্তির সহিত রাজ্য শাসন করিয়।, বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া 
অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। মহারাজ ধন্দের যশোকাহিনী 
বর্তমান কালেও ত্রিপুবায় সার্বজনীনভাবে ঘোষিত হঈতেছে, 
তিনি ধাম্মিকতা বলে অমরত্র লাভ করিয়াছেন। 

মহারাজ ধশ্মমাণিকোব রাজত্রকাল সর্বতোভাবে শান্তিপূর্ণ 
ছিল। এই সময় যুন্ধ বিগ্রহাদি কোনবপ অশান্তিজনক ঘটনা 
সঙ্ঘটিত হয় নাই। প্রক্ঞাগণ বাজছত্র ছায়ায় সুখন্থচ্ছন্দে 
কালাতিপাত করিয়াছে । 
, ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস “বাজমালা" বঙ্গভীষায় বচনা কর। 
মহারাজ ধম্মমাণিকোর এক অক্ষয় কীন্তি, এই কীত্িদ্বারাও তিনি 
চিরস্মরণীয় হইয়াছেন । 


মহারাজ ধন্যমাণিকা 


ত্রিপুরেশ্বব মহাবাজ ধন্মমাণিকোর স্বর্গারোহণের পর, কূটচক্রী 
সেনাপতিগণ রাজার জো পুণ্র ধন্যদেবকে উপেক্ষ। করিয়া, তদীয় 
কনিষ্ঠ এাত। প্রতাপ দেবকে প্রতাপ মাণিকা' নাম প্রদানপুর্র্বক 
সিংহাসনে স্থাপন করিলেন । ধন্যাদেবের হিতাকাজক্ষী, স্চতুর 
রাজ পুরোহিত দেখিলেন, ছুর্দান্ত সেনাপতিগণের চক্রান্তে ধন্যাদেব 
রাজত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাদের দ্বার৷ কুমারের জীবন 
বিনাশ হওয়াও বিচিত্র নহে । তাই তিনি ধন্যদেবকে রাজপুরী 
হইতে গোপনে বাহির করিয়া নিয়া, স্বীয় ভবনে লুকায়িত ভাবে 
রাখিলেন। ধন্যাদেবের ধাত্রী ব্যতীত, ইহা অন্য কাহারও জান। 
ছিল ন|। 

প্রতাপ মাণিক্যকে ক্রীডনকরূপে সিংহাসনে বসাইয়া, নিজ 
নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করাই সেনাপতিগণের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কাত; 
তাহা ঘটিয়া উঠিল না। মহারাজ প্রভাঁপ, অল্প বয়ক্ক হইলেও ছুষ্ 
সেনাপতিগণের অন্যায় প্রাধান্য তিনি মানিয়। লইতেছিলেন না । 
ইহাতে সেনাপতিগণ রুষ্ট হইয়া, বালক প্রতাপের শিদদে 


১৩ পঞ্চ-মাণিক্য 


পাস সিসি পিস সিসি এসি তাপস স্পিপিসমিসসি 


অধাম্মিকতার অভিযোগ চাপাইয়া, রজনীযোগে তাহাকে 
হত্যা করিলেন। 

অতঃপর সেনাপতিগণ মধ্যে একে অন্যকে অতিক্রম করিয়া 
সিংহাসন অধিকারের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন, তাহাদের মধ্যে বিরোধ 
আরম্ত হইল, উচ্ছঙ্ঘল সেনানীব্ন্দের অত্যাচারে প্রকৃতিপুঞ্জ 
সন্ত্রস্ত হইয়া, প্রাণভয়ে নানা স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল। 
সেনাঁপতিগণের মধ্যে কিয়ংকাল মারামারি কাটাকাটির পর, প্রধান 
সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ বুঝিলেন, রাজকুমার ধন্যদেবকে সিংহাসন 
প্রদান ব্যতীত উপস্থিত রাষ্ট্রবিপ্রব নিবারণের অন্য উপায় নাই। 
উপায়াস্তর না দেখিয়! অন্যান্য সৈন্যাব্যক্ষগণও তাহার প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন, তখন ধন্যদেবের তল্লাম চলিল। তিনি কোথায় 
আছেন, কাহারও জান! ছিল না। সেনাপতিগণ বনু চেষ্টায়ও 
কুমারের সন্ধান না পাইয়া ধাত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং 
ফাহাদের মনোগত ভাব জানাইলেন। ধাত্রী দলবদ্ধ 
সেনাপতিদিগকে দেখিয়! মনে করিলেন, ধন্যের নিধন সাধন দ্বার! 
রাজ্য লাভের পথ নিষ্ষণটক করিবার অভিপ্রায়ে ইহারা বদ্ধ পরিকর 
হইয়া আসিয়াছেন। স্বতরাং তিনি কিছুতেই ধন্তের সন্ধান 
বলিতেছিলেন না । ধাত্রীর মনোগত ভাব বুঝিয়৷ প্রধান সেনাপতি 
শালগ্রাম চক্র স্পর্শ করিয়। শপথপূর্বক বলিলেন,__“ধন্যের অনিষ্ট 
আশঙ্কা নাই, ভাহাকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইবে ।” তখন 
ধাত্রী আশ্বস্ত হইয়া, ধন্তদেবের পুরোহিত গৃহে অবস্থানের কথা 
বলিয়। দিলেন । 











মহারাজ ধন্যমাণিক্য ১১ 


লস্ট পিসি স্টিকি পাশপাশি পাস পসটিস্টি পাটি তাস পাস তি পি পসির্পি পি পেট পা, লি টি 


অত:পর সেনাপতিগণ অশ্বগজাদি সমন্বিত বিপুল বাহিনীসহ্ 
পুরোহিত ভবনে উপস্থিত হইলেন। তদর্শনে কুমার ধস্তদেব 
বুঝিলেন, ভ্রাতার স্তায় তাহারও আসন্ন কাল উপস্থিত। তিনি 
জীবনরক্ষার্থ গৃহ কোণস্থ একটী বাশের মাচার নীচে যাইয়া প্রচ্ছন্ন 
ভাবে রহিলেন। রাজ পুরোহিত বাহিরে আসিয়া সেনাপতিগণের 
মনোভাব বুঝিয়া লইলেন, এবং তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া 
কুমার ধন্যের সন্ধান বলিয়া দিলেন। ধন্যাদেব অধিকক্ষণ লুক্কায়িত 
থাকিতে সমর্থ হইলেন না, অনুসন্ধান তৎপর সেনাপতিগণ তাহাকে 
মঞ্চের নিয়দেশ হইতে টানিয়া বাহিরে আনিলেন। এই সময় 
ধন্য একাদশ বর্ধ বয়স্ক বালক ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ যমম্বরূপ 
সেনাপতিগণের হস্তে পতিত হইয়া, নিজকে নিতান্তই নিরাশ্রয় এবং 
বিপন্ন মনে করিলেন । এবং ভীত চিত্তে বালকোচিত বিনয় বাক্যে 
বলিলেন,_-“আমি রাজ্য লাভের অভিলাষী নহি, পুরোহিত গুছ 
ভৃত্য ভাবে থাকিয়া এক মুষ্টি অন্ন দ্বার জীবন যাপন করিব। 
তোমরা আমাকে হত্যা করিয়া অনর্থক অপযশ অজ্জন করিও না।” 
রাজ পুরোহিত তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন, “ইহারা 
তোমাকে হতা। করিবেন না, সিহাসনে স্থাপন জন্য লইতে 
আসিয়াছেন।”৮ এই অবস্থায় সেনাপতিগণ ধন্যদেবকে আনিয়া 


রাজা করিলেন । ইহা ১৩৮৫ শকের শেষ পাদের ঘটন!। 


রাজত্ব লাভ করিয়! মহারাজ ধিশ্তনাণিক্য নাম গ্রন্থণ 
করিয়াছিলেন । প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ স্বীয় হুহিতা 
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পা ন্পিপা স্পাস্মি্টি পাতি 


কমল! মহাদেবীকে রাজকরে অর্গণ করিলেন, তিনিই মহারাজ 
ধন্যের অগ্রমহিষী। 

মহারাজ ধন্য কশ্মনীতি অবলম্বন করিয়া সেনাপত্তিগণের 
আনুগত্য স্বীকারে রাজ্য শাসনে প্রবৃন্ত হঈলেন। এই অবস্থায় 
এক ব্থসর অভীত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, ক্ষমতাগর্বে 
প্রমন্ত সৈম্যাধ্যক্ষগণ দিন দিন তাহার প্রতি অকুষ্টিতভাবে আধিপত্য 
বিস্তার করিবার গ্রয়াসী। তাহাদের অসঙ্গত ব্যবহারে মহারাজ 
উত্তরোন্তর বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হষ্টতেছিলেন, কিন্তু উাহাবা সৈনিক বলে 
বলীয়ান, শীসন যন্ত্র তাহাদের মুষ্টিগত, রিপুব বাজলগ্ষমী তাহাদের 
অন্ুলী শঙ্কেতেব বশবতিনী ; বাজাব ধন প্রাণ সেনাপতিগণের 
হাতে, এই অবস্থায় বালক ধন্য, তাহাঁদেব দমনোপায় উদ্ভাবনে 
সমর্থ হইলেন না; অথচ তীহাদেব 'আধিপতা অসহনীয় 
হইয়া উঠিল । 

এই সময় একমাত্র হিতৈষী বাজ পুরোহিন্েব মন্্রণান্ুসারে 
রাক্তা পীডার ভাণ কবিয়া তিন মান কাল অন্তঃপুরে গপ্তগৃহে 
রহিলেন। সেনাপতিগণ দ্বাব। পূর্ব রাজ কার্য পরিচালিত 
হইতে লাগিল । রাজার শ্বশুর ও গ্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ 
পুরোহিতকে বলিলেন__“সেনাপতিগণ রুগ্ন বাজার দর্শন লাভের 
অভিলাষী।” ইহাদিগকে দমন কবিবার উত্তম সুযোগ উপস্থিত 
মনে করিয়া, রাজ পুরোহিত সেনাপতির বাক্যে সম্মতি দান 
করিলেন, এবং রাজাব সহিত পরামর্শ করিয়া, পর দিবস রাত্রি 
কালে সেনাপতিিগকে বাজ অন্তঃপুবে লইয়৷ গেলেন । 


মহারাজ ধগ্যম[বক) ১৩ 


মহারাজের অঙ্গরক্ষিগণ পুর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। 
সেনাপতিগণ রাজদর্শনান্তে বিদীয় অভিবাদন করিবার কালে, 
পুরোহিতের ইঙ্গিতান্তসাবে শরীর রক্ষিগণ কন্তুক তাহারা নিহত 
হইলেন। এই উপায়ে ছুষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষগণকে ধ্বংস করিয়া, 
মহারাজ ধন্য বিশ্বস্ত লোক দিগকে সেন্তাপাক্ষের পদ প্রদান 
করিলেন, তন্মধো সেনাপতি রায় কাচাকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ 
যোগ্য । তিনি একপ পশাক্রান্ত এবং খাতনাম। ছিলেন যে, 
মেকেপ্চি সা্ছেব জমে পতিত হইয়! ইহাকে ত্রিপুরাবীশ্বর চয়গাগ 
মানিক বলির! আভঠিত করিয়াছেন । স্গ উক্ত সেনাপতি এবং 
তাহাব অশ্রজ বায় কদ্ছম প্রিনা, জাতীর খিলেন। 

এই সময় হইছে মহাপাজ সেনিণ বিভাগের পরিচালন ও 
তণ্রাবপান ভাব অহন্ছে গ্রহণ কারেন, তৎকালে তাহার বয়তক্রম 
দ্বাদশ বংসর মাঞ ছিল । তখন মহারাজ সৈনিক বল সুদৃঢ় ও 
শঙ্খলাবদ্ধ কবিবাব পক্ষে বিশেষ মনোধাগী হইয়াছিলেন । 

অতঃপর মহাবাজ পন্থা বঙ্গবিজয়ার্থ উদ্যোগী হইলেন । এইবার 
মেচ্েরকুল, পাটীকার।॥ গঙ্গানগুল, বগাসাবি, কৈলাগড়, বেজুরা, 
ভান্ুগাছ, বিষ্ণাটরী, লঙলা, রপাখাত প্রভৃতি বর্ধমান ত্রিপুরা ও 
প্রীহট জেলার অন্তর্গত অনেক দেশ ত্রিপুন রাজোর অন্তনিবিষ্ট 
হইয়াছিল । খগুলবাসিগণ ত্রিপুরেশ্বরের বৈশ্যত। স্বীকার ন। 
করায়, তাহাদিগকে দনন করিবার নিমিত্ত, তথায় এক সেনানিবাস 
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স্থাপিত হইয়াছিল। খগুলবাসিগণ ত্রিপুরেশ্বরের লক্করকে ধৃত 
করিয়া গৌরেশ্বরের নিকট উপস্থিত কবায়। গৌড়াধীপের 
আদেশানুসারে তাহাকে হস্তী পদতলে ফেলিয়! বধ করা হয়। এই 
ঘটনায় মহারাজ ধন্যমাণিক্য ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্জলিত হইয়া 
উঠিলেন, এবং বিস্তর সৈন্যসহ সেনাপতি রায় কাচাককে খণ্ডল 
দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। এই েনাপতির বাহুবলে খগ্ুলের 
প্রধান সরদার ( বসিক ) গণ পরা'জত হয়া যথাযোগ্য ভেটসহ 
রাজ সকাশে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ ধন্য ইহাদিগকে নিহত 
করিয়া, খগুলবাসীদিগকে বিড্রোহাচরণ্রে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান 
জন্য ন্বয়ং খগ্ডুলে গমন কবিলেন ; এবং নরহত্য' ও লুষ্টনাদি দ্বারা 
খগ্ডুলের এরূপ ছুর্দীশ। ঘটাইয়া ছিলেন যে, বৃক্ষপত্র ব্যতীত 
তাহাদের পরিধানেব অন্য সম্থল হিল ন।। ইহার পৰ খণ্ডল দেশ 
সম্পূর্ণরূপে ত্রিপুবার বশীভূত হহয়াছে। 

ইহার অগ্নকাল পবে, থানাংচি নামক কুকি প্রদেশে একটি 
শ্বেতহস্তী ধৃত হইয়াছিল। ত্রিপুরেশ্বব এই হস্তীটী পাইবার 
অভিলাষী, কিন্তু কুকিবাজ তাহা প্রদান কবিতে সম্দত হইলেন না। 
এইসুত্রে তাহার সহিত ত্রিপুবার যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। ত্রিপুরেশ্বর 
মহারাজ ধন্ মাণিক্য উপযুক্ত যুদ্ধ সম্ভার ও সৈম্সহ সেনাধ্যক্ষ 
রায় কাচাককে কুকি প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। রায় কাচাক 
কৌশলী এবং সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্ত তিনি আট মাসের 
চেষ্টায়ও উত্তজ পর্ববতস্থিত কুকিগণের সুরক্ষিত থানাংচি ছর্গ 
অধিকার কবিতে সমর্থ হইলেন না। দেই ছুর্লজ্ঘা 
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এবং দ্রব্জাত ত্রিপুর সেনানীব হস্তগত হইল। এই সময় একটা 
পতাকা ও একটী তোপ মুসলমানেৰ হস্ত হইতে কাড়িয়! লওয়৷ 
হয়। তোপটা স্ক আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সম্মুখে স্থাপিত 
হইয়াছে, এবং পতাকাটী রাজাজ্ঞায় রিয়াং সম্প্রদায়ের রায় 
( প্রধান সরদার ) পরম্পর। বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ 
বাবহার করিতেছেন | 

গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের এই পরাজয় কলঙ্ক অসহনীয় 
হইল । তিনি পুনব্বার হেতন খা ও করা খা নামক 
সেনাপতিদ্বয়েব অধিনায়কত্ব বিপুলবাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণার্থ 
প্রেবণ কবিলেন। এই অভিযানে একশত তস্তী, পঞ্চ সহ 
ঘোটক €& একলক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। এতঘ্যতীত ছাদশ 
বাঙ্গালাব (বানভৃ ঞ্াগণেৰ ) প্রদত্ত সৈম্যবলও এই অভিযানে 
যোগদান কবিয়াছিল। এবাব পাগন সেম্ত গোমতী পথে না 
আসিয়। কৈলাবগড়েব পথে আগমন কবিল। 

পাঠানবাহিনী জামিরখা গড ও ছয়ঘড়িয়। গড় জয় করিয়া, 
ডোমঘাটি নামক স্থানে যাইয়া ছাউনী কবিল। এই সময় ত্রিপুর 
সৈম্গণ পব্বতজাত বিষলতা গোমতী গর্ধে নিক্ষেপ দ্বাব। নদীর 
জল বিষাক্ত কবায়, সেই জল পান করিয়! কতিপয় পাগন সৈন্য 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মুসলমানগণ এই ষড়যন্ত্র জানিতে 

* বমানে ইহা বাজারে মধ্য রাজপথ ও মোগড়া সড়কের সংযোগ স্থলে 
্ানাস্তুবিত বিয়া বাখা হইয়াছে । 
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পাইয়! নদীর জল ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিল এবং ছুই প্রহর কাল 
মধ্যে এক দীঘিকা খনন করিয়া! ব্যবহার্য জলের বন্দোবস্ত করিয়া 
লইল। এই জলাশয় মুসলমানগণেব খনিত বলিয়া “তুকক 
দীঘি” নামে অভিহিত হইয়াছে । জলাশয়টী মহারাজ দেবমাণিক্য 
কর্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল, তাহাব অস্তিত্ব অগ্যাপি বিদ্যমান 
আছে। 

এবারও ত্রিপুর সেনাঁপতি বায় কাচাক পূর্বব পন্থা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। এবাব গোমতী নদীতে বাধ দিয়! সাত দিবস 
স্রোত বন্ধ রাখ! হয়। পাঠানগণ পূর্ব বাবের ছূর্গতির কথা স্মরণ 
করিয়া প্রথমতঃ নদী গর্ভে নামিতে সাহসী হইল না; যখন দেখা 
গেল দীর্ঘকাল নদীর অবস্থা এককপই আছে তখন পার্ধতা বন্ধুব 
পথ অপেক্ষা শুষ্ক নদীপথ বিশেষ স্ঈগম ও সুবিধাজনক মনে করিয়া, 
তাহারা রজনীযোগে গোপনে নদীপথ ধরিয়া পদত্রজে রাজধানীর 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । ত্রিপুব সৈম্তগণ অন্তরালে থাকিয়া 
তাহাদের গতিবিধি লক্ষ করিতেছিল। মুসলমানগণ নদী গর্ডে 
নামিয়া আরামের সহিত উজানের দিকে যাইবার কালে, নদীর 
বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, এক সপ্তাহের সঞ্চিত বারিরাশি ভীষণ বেগে 
আসিয়া তাহাদের উপর পড়িল। সেই প্রবল শ্রোতের মুখে 
সহস্র সহআ্র ভেলা ভাসিয়া আসিতেছিল, প্রত্যেক ভেলায় 
মনুষ্যাকৃতি তিনটা করিয়া পুতুল এবং প্রত্যেক পুতুলের হস্তে 
প্রজ্ছবলিত শাল ছিল। মুসলমানগণ নদী বেগ হইতে আত্ম 
রক্ষা লইয়াই বিব্রত হইয়! পড়িয়াছিল, তাহা উপৰ আবার মশাল 
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হস্তে অসংখ্য সৈন্য আসিতেছে মনে করিয়া ভীত ও হতাশ হইয়া 
পড়িল। ইত্যবসরে ত্রিপুর সৈম্তগণ পশ্চান্তাগস্থ পার্ববতা অরণ্যে 
অগ্নি গ্রজ্্ালন দ্বার। পলায়নের পথ কদ্ধ করিয়া নদীর ছুই পাড় 
হইতে মুসলমানগণকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিল। সম্মুখে 
জল প্রবাহ ও অসংখা ভেলাআরোহী সৈম্কল্প পুডুল, পশ্চাৎ 
ভাগে দাবানল এবং উভয় পার্খে শক্র সৈন্য, এ হেন সঙ্কটাপন্ন 
অবস্তায় পতিত হইয়! হৈতন খা ও করা খা প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত 
সব্বন্থ পরিত্যাগপূর্বক অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন, সৈশ্দলের 
মাপা অধিকাংশ সলিল সমাধি লীভ এবং শক্র হাস্তে জীবন বিসর্জন 
করিল । ধৃত সৈম্তাগণকে চতুর্দশ দেবত। সমক্ষে বলিদান করা 
হইয়াছিল । 

অল্পকাল পরে পাগান সৈম্তগণ পুনব্বার চট্টগ্রামে আগমন 
করায়, মহারাজ ধন্যমাণিকা তথায় যাইয়া টট্টগ্রাম পুনরাধিকার 
এবং পাঠানদিগকে বিতাড়িত করিয়া সেন! নিবাস স্থাপন করিলেন । 
অতঃপর আরাকান (রসাঈগ ) রাজ্য আক্রমণ ও কিয়দংশ 
অধিকার করিয়া, বিজিত প্রদেশে এক সেনা নিবাস স্থাপন ও একটী 
পুক্ষরিণী খনন করাইয়াছিলেন। এতদ্পলক্ষে বিজয়ী সেনাপতিকে 
“রসাঙ্গমর্দন নারায়ণ” উপাধি প্রদান করা হয়। এই সেনাপতি 
সালের অপরাংশ বিজয়ে অসমর্থ হওয়ায়, মহারাজ ধন্ামাণিক্য 
তাহার সাহাধ্যার্থ প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি রায় কাচাক ও রায় 
কছমকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে হোসেন শাহ ত্রিপুরা 
পুনরাক্রমণের নিমিত্ত বিস্তর সৈন্য নিয়োগ করায়, ত্রিপুরেশ্বরকে 
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এ যাত্রায় আরাকান বিজয়ের সঙ্বল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিঙ্স । 
ইহা ১৪৩৭ শকের (১৫১৫ খ্রীঃ ) ঘটনা । 

হোসেন শাহের তৃতীয় বারের অভিযানে মুসলমানগণ প্রথমতঃ 
কৈলাগড় ( কসব! ) ছর্গ আক্রমণ করে। কৈলাগডের পশ্চিম 
দক্ষিণদিধ্তী এক মাইল দূরে বিজয় নদীর তীরে পাঠান শিবির 
সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়। 
থাকে । রাজমালায় 'এ বিষয়ের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই । এই 
সময় কৈলাগড়ের যুদ্ধে ত্রিপুর বাহিনী পরাজিত ও ত্রিপুরার 
কিয়দংশ হোসেন শাহের কুক্ষিগত হইবার আভাস পাওয়া যায়। 

, স্বর্ণ গ্রামে অবস্থিত মসজিদের শিলালিপি আলেচনায় জান। 
যায়, সুলতান হোসেন শাহের শীসনকালে ইক্লাম মোয়াজ্জমাবাদের 
উজীর এবং ত্রিপুর ভূমির শাসন কর্তা! খওয়াস খ। ৯১৯ হিজরী 
সনে উক্ত মসজিদ নিশ্মীণ করিয়াছিলেন। ক্* শিলালিপিতে 
উৎকীর্ণ “ত্রিপুরা ভূমির শাসন কন্তা” বাকাদ্বারা ত্রিপুরার কিয়দংশ 
মুসলমানের হস্তগত হইবার প্রমাণ পাওয়! যাইতেছে । এই 
যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বর পরাজিত হইয়া থাকিলেও তদ্দরুণ ত্রিপুরার 
বিশেষ কিছু ক্ষতি হইয়াছিল না, এবং যে সামান্ত ক্ষতি হইয়াছিল, 
তাহ! উদ্ধার করিতে অধিক বিলম্ব ঘটে নাই। 

পাঠান সেনাপতি ছুটি খাএর অন্ুজ্ঞায় কবি শ্রীকর নন্দী 
কর্তৃক ১৫৮৬ শকে অশ্বমেধ পর্ব রচিত হইয়াছিল, এই গ্রন্থ “ছুটি 
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খাঁনের মহাভারত” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । হোসেন 
শাহের পুর্বোক্ত অকিঞ্চিৎকর বিজয়ের সুত্র ধরিয়া, শ্রীকর নন্দী 
তাহার গ্রন্থের প্রারস্তভাগে লিখিয়াছেন, 


“তান এ সেনাপতি লঙ্কব ছুটিখান। 

ত্রিপুবাব উপবে কপিল সমিধান ॥ 

ত্রিপুর নৃপাঁ মার উবে এডে দেশ। 

পর্বাভ গহবরে দিয়া করিল বেশ ॥ 

গন নঢী কণ দিয়া কপিল সম্মান। 

মহালন মধ্যে তাল প্ুপীহ নিশ্মাণ ॥ 

অগ্াপি ভয় না দিল ম্হামা5। 

তথাপি আতঙ্কে বেসে রিপন নুপচি।৮ ইত্যাদি । 


ইহ। আশ্রয়দাতাকে কারেন্দ্র সমাজে উচ্চ আসন প্রদান পক্ষে 
কবির ব্যর্থ প্রয়াস বাতীত আর কিছু নতে। ত্রিপুরেশ্বরের হস্তে 
হোসেন শাহের বারঙ্কার দ্ুরগতি ভোগের কথ। পুর্বে বলা হইয়াছে । 
তৎসমস্ত আলোচন! করিলে স্পষ্টই হাদয়ঙ্গম হইবে, পুর্ব্বোস্তর 
বর্ণনা তোষামোদকারী কবির অভিরগ্ি 5 স্তাবকতা মাত্র । 


মহারাজ ধন্য বীর পুকষ ছিলেন, সুতরাং তিনি বীরের 
মর্যাদা বুঝিতেন। কায্যক্ষন সেনাপতিদিগকে পুরস্কার ও 
উপাধি দানে গৌরবান্বিত করিতে হিনি কুষ্ঠিত ছিলেন না। 
সৈনিক বিভাগের কর্ধচারীদিগকে ভোজ দানে সন্তুষ্ট কর! হইত । 
সাহার প্রদত্ত একটা ভোজের কথা ঘটনাক্রমে চিরম্মরণীয় হইয়াছে । 
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মহারাজ, ধন্যসাগরের তীরে সৈনিকদিগকে এক বিরাট ভোজ 
দিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে জ্ঞাতি এবং ত্রাহ্গণগণের ভোজনেরও 
বাবস্থা ছিল। রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে 7৮ 
“দ্বিজ জ্ঞাতি ভোজন করায় নুপবর ৷ 
আর খাওয়াইল সৈম্থ সেনা বহুতব ॥” 
এই ভোজে সামাজিক প্রথ! রক্ষার পক্ষে উপযুক্ত যত নেওয়। 
হইয়াছিল, রাজমালার বাক্য দ্বারাই তাহ! জান! যায় ;- 


“সাগরের চারি পাঁডে বৈসায় নান জাতি। 
রন্ধন ভোঁজন তথ! যাঁর যেই পরক্তি ॥” 
এরপ সুশৃঙ্খল বাবস্থা হওয়া সন্বেও বিধাতার ইচ্ছায় এই 

ভোজে যে ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহ! অভাবনীয় । এই ঘটনা! 
সম্বন্ধে রীজমালায় লিখিত আছে, 

“সেই স্থানেতে রাজ। মঞ্চেতে বসিল। 

কুকির সরদাঁরে সেনা গণিতে বলিল ॥ 

সেনাগণে বন্ধন ভোজন করে স্থথে। 

সরদার গণিবারে গেলেন সম্মুথে ॥ 

সেনা অন্ন যষ্ঠি লৈয়া স্পশিরা গাঁণল। 

নরুকানারেক হার ল॥ 


৪ সা 


টুর কাঠিছোয় নাম কত | 
শ্ীধন্য মাণিক্যাবধি হইল গণনা! ॥” 

উদ্ধৃত বাকাঘার! জানা যায়, সৈম্তগণের ভোজন কালে কুকি 
পরদার ভাতের কাঠিদ্বারা স্পর্শ করিয়া সে সকল সৈশ্তাকে গণনা 
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যাঁয়। এই মন্দিব ১৪২৩ শকে নিশ্মিত হইয়াছে । মহাবাজ ধন্থা 
চট্টগ্রাম হইতে দেনী-মৃত্তি আনিঘ। এই মন্দিবে প্রতিচা কবেন। 
মন্দিবটী শিশ্মীণেব পব অনেকবার সক্ধাব কবা হঈযাছে। এই 
মন্দিব বিষু বিগ্রহ স্থাপনোদ্দেশে নিশ্মিত হইযাছিল, মহাবাজ ধন্থা 
্বপাদিষ্ট হইয়। উক্ত মন্দিবে বিষুঃ মুণ্তিব পবিবর্তে দেবী বিগ্রহ 
স্কাপন কবিয়াছেন । মশ্প্বিটী চাবিশত পংসবেব উদ্ধকালেব 
প্রাচীন। 

উদয়পুরেব তৈবব (মহাদেব ) বিগ্রহ মভাবাজ ধনহ্যনাণিকোব 
অন্যতব কীতি। এই পিগ্রচ্েব মন্দিপও ততবলিক নিশ্মিত 
হইযাছিা, কালক্রমে নাহ বিনষ্ট হবার নহাবাজ কলাাণ মাণিক্য 
মন্দিবটী পুনঃ নিম্মাণ বপাইযাছেন।  গহচ্। হাত উদ্যপুবে এই 
মহাঁবাজেব প্রতিষ্ঠিত আব পঠিপ্য মচ এব অন্দিব অগ্ভাপি 
বিছ্ধমান আনছে । '্প্মালো ৬টকদশ। শেবশাব মন্দিবব বাম 
উল্লেখযোগা | চন্দ্রনাথ শীবস্িত আশ্র বযন্তন্াাখব নন্দিব বন্থা- 
নাশিক্টোব সমুক্দ্বল বীভি। 

উদযপুবস্ক স্বিশাল ধন্যাসাথব মহালজ পশ্বানাণিকোব আব একটা 
ন্মুবণীয কীত্তি। এই বিশালবাপা দেঘো ১০০০ গজ ও প্রাস্থে ২৭০ 
গজ, ইহাব গন্ধে ৮০ আট ছোণ বাব কাদি ভূমি পতিত 
হইযাছে। ববদাখাত পখগশায্ ইহাব খনিত একটী জলাশয 
আছে। 

ধ্যমাণিকোব পট্ট মহিষী মহাবাণী কমল! মহাদেবী পতির 
যোগ্যতরা মহিষী ছিলেন। তীহাব প্রতিষ্ঠিত কসবাব সুবিখ্যাত 


নহাবাজ পন্যামশিক। ২4 


কনল' সাগব আহুনবেই দেখিষা থাকিবেন। এই সবোববেব জল 
শ্রনিষ্মল এ ম্বাঙ্কাকব বলিয়া চিব-প্রসি। |  এতদ্বাতীত 
উদ্যপুবেও আব একটী কমল'সাগব এব মহাবাশীব প্রতিষ্ঠিত দেব- 
মন্দ্ব সযহ পিগমান বতিযাছে | 

নহাবাজ বশ্য বঙ্গভাষাব প্রষ্ঈপোষক ছিলেন তাঠাৰ 
আদাশ প্রেত চতদ্দশীপ গীতি, পামাযণ, উতকল খণ্ড পাঁচালী 
ণব. যা দাবহাকপ বচিত হইয়াছিল । বন্ত্রমান কালে সেই সকল 
গ্রান্েব সগ্ধাণ পাওযা যাইতেছে ন।  মহাবাজ সঙ্গীত শান্সেবও 
পক্ষপাতী ভিলেন তিনি পি হইতে শ্রতাগীতঙ্জ লোক 
আানিযা! বাজা মাণো সঙ্গীত শিক্ষ। দান পক্ষে বিশেষ যত কবিযাছেন, 
এই যাদুল ফল জিপুবাবাসিগণ ব্মান কালে অন্লাধিক পবিমাণে 
,শাঁগ কবিযা। আমাতোছেন। 

নহাবাজ পন্থামাণিকোব অভুল প্রতিত। বিষয়ক অনেক কথ। 

ল! যাইতে পাবিল ন1। তাহার বত্রিশ বংসব বাপা বাজাকাল 
মধ্যে আনেক উল্লেখযোগা ঘটন। সঙ্ঘটিত হইযাছে, কিগ্ভ তাহ! আল্প 
কথায বলিবাব নঙ্কে। মহাবাজ শান্থিব সহিত বাজা ভোগ কবিয়। 
১৪৩৭ শকে (১৫১৫ খ্বাঃ) বসন্ত বোগে মানবলীলা সম্ববণ 
কবেন। সাধবী মহাবাণী কমলা মহাদেবী পতির সহগামিনী হইয়া 
বৈধবা ছু,খেব হস্ত হইতে নিস্তাব লাভ ৩ সতীদন্ম বক্ষা 
'করিযাছিলেন । 


পগ্যমানিকে।ণ পুণ। মহাবাভা পণমাণিক ১ মিথিল। নিবাসী 
লক্্ীনাবায়ণ নামক এক তপ্িক বালাণেৰ বিকাশ দর্শনে বিষুগ্ধ 
হইয়া, ভাহাব শিষ্য গ্রহণ কখিয়াছিলেন । গবিশেষে তিনি 
শ্বশান-সাদন কালে উক্ত দুষ্ট গুক কুক শিহত ই । 

দেবমাণিকাৰ বিজযুাদেন € ইন্্দেব নামক দুই কুমার 
বিগ্যমান ছিলেন । মঙ্চাবাজ ,দবমাণিক।কে নিহত কবিয়' 
লক্মীনাবায়ণ ইত্্দেবের জননাকে (বিজয়মাণিকোব বিমাতা ) বাপা 
করিয়া, রাজোর সবেবেসবব। হইয়া টউঞ্গিলেন। তিনি চক্রান্ত কবিয়া, 
জোষ্ঠ বিজয়দেবকে হীরাপুব নামক স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া, শিশু 
ইক্দদেবকে সিংহাসনে বসাইলেন এবং আপ্রাপ্ত-বয়স্ক রাজার পক্ষে 
স্বয়ং শীসনভার গ্রহণ করিলেন । ক্ষমতা গবেব লক্ষমীনারায়ণ 
উন্মন্তপ্রায় হইয়া, প্রতিনিয়ত অনাচাৰ অত্যাচাবে অল্লকাল মধ 
প্রকৃতিপুঞ্জকে জঙ্জরিত কবিয়াছিলেন। এই সময় প্রধান 
সেনাপতি দৈতানারায়ণ ঝুঝিলেন, এই ছষ্ট ব্রাহ্মণকে নিহত করা 
না হইলে, রাজোর উপদ্রব নিবাবিত হইবার নহে । ব্রাহ্মণও 
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সেনাপতিগণেব মনোভাব না বঝিতেন, এমন নহে; তিনি নিজকে 
নিবাপদ করিবার অশিপ্জায়ে আড়াইশত মৈথিল সৈন্য দেহরক্ষী- 
ধপে নিযুক্ত বাখিয়াছিলেন। 


দৈতানাপাধণ প্রমুখ সেনাপতিগণ একদা দ্বিপ্রহর কালে 
বান্মণকে সংবাদ দিলেন- মহারানী অকম্মাৎ পীডাক্রান্ত। 
হইয়াছেন, ভাব অবস্থা শিহা*্ই সঙ্কটাপনন, শীদ্ব বাজবাড়ীতে 
আসিয়! ভাহাকে চদখুন 1? এই সংবাদ পাইয়। লক্ষ্ীনারায়ণ 
বাস্চতাবে ১৩প্শোলাধোঠণ কধিয় বাজভবান ৮লিগেন। নদী 
পাপ হইবার কালে, সেনাপতিগণেব নিয়োজিত লোকে গথিমাধো 
ব্রাহ্মণকে ধত ৪ নিহত করিল । অতপর দিশানাবায়ণ রাজ 
অন্তঃপুবে প্রবিষ্ট হঠয়" তন্দ্ব মাণিকাকে আছাড়িয। বধ করিলেন 
এবং তাহাব জননাকে সকালে বেডিয়। হতা! কবিযাছিলেন । 
লক্ষমীনারায়ণেব নিয়োজি5 মেথিল সেগ্কগণ কতক শিহভ হইল, 
কতক পলায়নপব হয জীবন বক্ষ! করিল । 


ইহাব পব সেনাপতি দৈভানাবাধণ হাবাপুবে সসৈন্যে যাঠয়। 
বিজয়দেবকে বন্ধন মত্ত করিলেন, এবং তাহাকে শুভক্ষণে 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়া 'বিজঘ মাণিকা নাম ঘোষণ| কর। হইল। 
মহারাজ বিজয় ১৭৫০ শকে (১৫১৮ হ্বাঃ) সিহামন লা 
করিয়াছিলেন । দৈতানারায়ণের দ্ুতিতা মহারাণী পুণ্যবাতী মহাদেবী 
বিজয় মাণিকোর প্রদানা মভির্ধী হইলেন | ভাঙার নামাম্বব 
লক্ষমীবালা মঙ্ঠাদেবী। 


১৮ পঞ্চ-মাণিকা 


দৈত্যনারায়ণ, মহারাজ বিজয়ের প্রতি সদয় ব্যাবহার করিলেন 
সত্য, কিন্ত মত্ম-প্রাধান্য বিস্তার করিতে ভুলিলেন না। রাজ 
ভাগারের সমস্ত বস্ত্ব এমন কি, হস্তী ঘোড়া পান্থ নিজ অধিকারে 
লইয়াছিলেন, রাজ। স্বয়ং চাহিয়া প্রয়োজনমতে তাহা পাইছেন 
ন1। দৈত্যনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্ল্লপভ নারায়ণ অগ্রজের বলে 
বলীয়ান হইয়! রাজ্যে নানাবিন অন্তাচার আরম্ত করিল, হাটে 
বাজারে পর্যন্ত তাহার অভ্তাচার অবাধে চলিভেছিল। স্ন্দরী 
বধ ও কন্ঠ! প্রভৃতিকে নিরাপদে রক্ষা কর! প্রকৃতিপুঞ্জেব পক্ষে 
দুষ্কর হইয়! উঠিল । রাজদ্বারে বিচার প্রার্থী হইয়া কেহ ফলভাগী 
হইত না: কারণ ছুল্পভনারায়ণের অত্যাচার নিবাবণ কর। রাজার 
সাধোর অতীত হইয়া দাড়াইয়াছিল | মহারাজ বিজয় প্রতিকাবে 
অক্ষম হইয়া ক্ষ ও দুঃখিত চিন্তে নীরব থাকিতেন। দৈতানারায়ণের 
প্রভাবে মুখ ফুটিয়া কথ! বলিবার উপায় ছিল ন!। 

অবিরস্ত ভ্রাতযুগলের উপদ্রবে জর্জরিত হইয়া মহারাজ বিজ্ঞয় 
দৈতানারায়ণকে বধ করিয়া! রাজো শান্তি স্থাপন জন্য কৃতসঙ্কল্প 
হইলেন। তখন তাহার বয়ক্রম ষোল বৎসর মাজ। সৈন্য 
সামন্ত সমন্তই দৈতানারায়ণের হস্তে, স্ুুতর।ং তাহাকে প্রকাশ্যে 
বধ করিবার উপায় নাই। মহারাজ বিজয় অনেক চিন্তার পর 
গুপ্ত হতার চেষ্টায় 'প্রবুন্ত হইলেন।  দৈতানারায়ণের জোষ্ঠা 
কন্যার পতি মাধব, দৈতানারায়ণের সংসার ভুক্ত ছিলেন, 
দৈত্যনারায়ণ এই জামাতার একান্ত বাধা; এমন কি, আহাধ্য বস্তু 
পর্যান্ত মাধব শ্বহান্তে প্রদান না করিলে তিনি আহার করিতেন না। 


এহাবাভা বিভায়ম।ণি ক। না 


মহারাজ বিজয় ইহার দ্বারাই ভভিই সাপনের পয়াসী 
হইলেন । রাজার প্রস্তাবে প্রথমত; মাধব অসম্মত তইয়াছিলেন, 
পরিশেষে ভূষণার লক্গরের পদ প্রদানের প্রতিশ্রতিদ্ধার। তাহাকে 
বাধা কর! হয়) একপিব্স রাত্রিকালে মাধব দৈতানারায়ণকে 
আহাধা প্রদান কালে অতিরিত্তত মঢাপান করাইয়া জ্ঞানহার। 
করিলেন এবং ভরবারির আঘাতে ভীহার মস্তক ছেদন করিয়! গে 
াগ্রি সংযোগ করািলিন । প্রবল অগ্নি টদতানারায়ণের ধন 
সম্পন্তিসহ সমস্ত গৃহ দগ্ধ হইয়। গেল, সর্ব 'গ্রচার কর! হইল, 
মদির| বিহ্বল দদতানারায়ণ গৃহের সঠিঠ দগ্ধ হইয়া গাণতাগ 
ববিয়াছেন | 

কিয়দ্দিবস পরে মহারাণী পুণাব শী জানিতে পাইলেন, তাহার 
পিত। মাধব কর্তক নিহত হইয়াছেন । ভখন তিনি আিশয় ক্রুদ্ধ 
হইলেন, কিন্ত রাজার "ভয়ে মনোহার গোপন রাখিয়া স্রযোগ 
আন্বণ করিতেছিলেন | একদা! মহারাজ বিজয় মুগয়। বাপদেশে 
কিয়প্দিবাসর নিমিত্ত রাজধানীর বাহিরে গিয়াছিলেন, এই সময় 
মহাঁরাণী রাজার আদেশ উল্লেখে মাপবাকে আনাইয়।, অন্য এক 
বাক্রিদ্বারা বধ রুরাঈলেন। মহারাজ রাজপাশীতে গ্রশ্াবর্ধনের 
পর, এই বৃত্তীস্ত অবগত হইয়া মাধবের বধ সাধনকারীর প্রাণদণ্ড 
করিলেন এবং মহারাণীকে বনবাস ৭৭ দঞ্িত। করিয়। হীরাপুরে 
পাঠাইলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পুনব্বার মহারাণীকে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন : কিন্ত ইতিমপো আহ্যা এক বিবাহ করিয়াছিলেন । 

মহারাজ বিজ্ঞ স্বীয় শাসন স্রদচ করিয়া, দেশ বিজয়ের কাধ্যে 


৮ 


শপশনা শশী 


মনোনিবেশ কবিলেন। তিনি খাসিয়া রাজোর কিয়দণ্শ ও শ্রিহট্র 
প্রদেশ জয় কবিলেন। এই ঘটনায় জয়ন্িয়া বাজ "ভীত হইয়া, 
রিপুরেশরের সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন এব" উপাটীকন প্রদানদ্বারা 
পশ্যানা স্বীকাব কবেন। মহাবাজ বিভয ততপ্রতি সঙ্কট তইয়! 
পাঁচটা হস্তী ও দরশটী ঘোটক উপহার পদান কবিয়াছিলেন : 
জয়স্তিযা-রাজের 'ার্থনানসাবে আর একটী হস্তিনী বাচ্চাসহ 
প্রদান কর। হইয়াছিল | *ঠিনি স্বরাজো যাইয়। প্রচার করিলেন, 
“রিপুরেশ্বর ভীত হইয়।। আমাকে হস্টী উপটোকন প্রদান 
করিয়াছেন 1” 
এই বাত! মহারাজ বিজায়ব কর্থগোচর হইলে, তিনি 

জয়ন্তিয়াপর্তির অসঙ্গত স্পদ্ধায় কোপাগিত হইলেন, এব তাহালে 
ধৃত করিয়! আশিবাব নিমিও দাদশ মহল হাড়ি জাতীয় সৈন্য 
প্রেরণ করিলেন । দুববলেব গ্রাতি আস্ুপাবী নৈশ্থা নিয়োগ কক। 
তনি প্রয়োজন মনে করবেন নাই, এমা হাডির অভিযান প্রেরি 
হইয়াছিল । এই অভিযানের চিণ বাজমালায় নিম্নলিখিতরূপ 
প্রদান কর! হইয়াচ্ছে : 

“দশ হাতার ভাটি ভাতে কোদাল লৈল্বা। 

ভাডিঘে এগব বাগ চলে বাজাউম! ॥ 

চাঁরি মাস হাডি সৈঙ্গ পাইয়া বেতন। 

মন্ঠ শুকর থাইয়া করিলেক রণ ॥ 

ঘুব ঘুরি শব্দ করি' ডগর বাজায় । 

সাঙ্জনি সাভিয়! সব ভাঁডি সৈল্ক বায়। 


ঝা ক রং 


৮ পা পে 
নঠালাভ বিড এাশিন। 


৫ 
চা 


কবুল হল ত বারি বাত এ নি 

এই আভিযাপ ঘেমন ভাসি পীদর্বত তেমনি জযন্তিয। রাজেব 
€7ট আপমানজনব হঠাত 11 এঠ ঘটনায় জ্যন্যাপতি ভী5 
* লজ্জিত হয হেডন্গেশ্ছবের শাবনাপন্ন হতেন | হেডহ্ববাজ 
শিযনাবাষণের হন্রাবাপ হাব ভা তিভায, জবশ্িঘ। বাজকে ক্ষন। 
কি হাটি (সন্া ফিবাঠয আনম |5নন।| 

মহ'বাভা ক্ডিষ মাশিনে।ব সমস'মধির ঢ্যশিযা বাজর নাম 
'বিজয মাশিকা [ছল [শান হেবন্শ্াবিধ অনুরোরবে এব 
নধাবগ্রীনাষয িপুবেশ্ববেব ক্ষনা লাভ ববিলেন সশা, কিন্ত এই 
দাঁকণ অপমানের কথা বিশ্ব 5575 পাবিজেন না।  প্রতিহি স। 
প্ৰাতন্ব জযন্তিযা বাজ, রিপুব পাজ 
ববি, তাহাদের সাহাযো মহারাজ 
প্রনিশোর লহতে প্রয়াসী হলেন । 

মহাবাজ বিজ্য মাণিক্যের শ্যায বাজনীতি কুশল ও কুটনীচি5। 
ভুপতিব শিকট এই গুপ্ত ষডযান্থেল পথ গোপন বহিল না। তিন 
জযন্তিয' বাজেব কাধো প্রতিবাদ না করিয়া, আহ্মবল দুট করিতে 
কাতসঙ্কলপ হইলেন । সেকালে জ্যশ্িযা রাজোর প্রতাস্তবাসা 
ত্রিপুদেশ্বরের প্রজা! দাখাচেপ ৪ আাঙ্গচেপ আখাত হালামগণ 
নিতান্ত দুদ্র্ব ও পরাক্রমশালী ছিল। ইহাদের বাক্ুবলে ত্রিপু 
ভূপতিবন্দের রাজোর সীম! ও রাজ সম্মান অত্যপিক পরিমাণে 
বদ্ধিপ্রাপু হইযাছিল। উহাব! তরিপুবেশ্ববেব বিশেষ অনুরন্ত 


শ্ঠ ।ববাভদিগকে পশীতু ৩ 
বিজমব বত অপমানের 


পর্-মাপণিকী 


জী 
4৮ 


€জ| হইলেও রাজনীতি কুণল মহারাজ বিজঘ এই সময় ভাহাদের 
পুতি বিশ্বাস স্কাপন করিয়। নিশ্চিন্ক থাকিতে পারিলেন না 
জয়র্ধিয়। পত্র কুচকে ভলিফা কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ না কারে 
তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রতিচ্ছাবদ্ধ কর! সঙ্গত মনে করিলেন । 


ততপর মহারাজ পুবেবান্ত ভালামদিগকে রাজধানীতে 
তাপ্বান করিয়, চির-বশ্যাতা বিগতিত কাধো লিপু না হইবার জন! 
প্রতিজ্ঞা করাইলেন, এবং সেই প্রতিজ্ঞ অক্ষ ৪ চিরম্মরণীয় 
পরিবার অঠিপ্রাযে তাহাদিগকে পাত নিশ্মিত বিহস্তি পরিমিত 
'ণকটা হস্তী ও একটী বাসের পর্ন্য্জি উপহার প্রদান 
করিয়াছিলেন উত্ত মত্তিয়েৰ পুচদেশে বঙ্গাক্ষবে নিয়্লিখি 
সংস্কত বাকাৰলী উতৎপীণ্ণ হইয়াছে ₹ 
এপূর্বলা পৌযা ক্রমাছবন্গ আহ্মীমা 
ইনানী, যদি উপরি হামাগরনি 
তদোপার ধন্বুঃ শ্গনাশো হব + 
ম্যাতি পশ্চাপ্চা শাদদ লো |" 


এই বাকাবলী বিশুদ্ধ এবং বিস্প্ট নহে: উহ! উঙ্গিতবাণী 


মাত্র। লিপির কোন কোন অংশ ক্ষয়হেতু অস্পষ্ট হওয়ায়, 
আয়তন বদ্ধক কাচের (58190881539) সাহাযো পাঠ 


* পাঠের প্রথমাবধি “শন্তনাশো ভবি” পধ্ান্ত গজপুষ্ঠে এবং পরবর্তী অংশ 
ব্যাদ্ব পৃষ্ঠে উংকীর্নণ হইযাছে | 


৮. প্ষ্ঠ 


কা 


১০০ সবটা কযা জানা রােপ* পা বা পিট উট, 





ক্যব দন 


৬ 


বতলত 


ভ্দ *ঈ 


নহাবাজ বিজয়মাণিকা ড৩ 


করিতে হইয়াছিল। আমবা অতিকঞ্টে ইহাব পাঠোদ্ধার 
করিয়াছি । এই সাঙ্কেতিক বাকোব স্থুলমন্মর এই ৮ 

“তোমাদের সহিত পুব্বাপৰ যে আত্মীক্রতা চলিয়। আসিতেছে, 
ইদানীং যদ্দি তাহাব বিপবীত আচরণ কব, তবে তোমাদেব ধন্ম ও 
শস্য নষ্ট হইবে, এবং পশ্চাতৎ গজ ও শার্দল কর্তৃক তোমরাও 
বিনঞ& হইব! ।” 

হালানগন কুকিবই একটী শাখা । : ইহাব দুদ্ধধ হইলেও 
সাধ।বশ তত ধন্মভীক এবং বাজশক্ত 7; বাজাকে ভাহাব। সাক্ষাৎ 
দেবা পছিয জানে | স্বর্কত শহ্যই ইহাদেৰ জীবিকা নিক্বাহের 
এর্ম।ণ সম্বল । ইহাপা অবশাবাসী, শ্রচপা পবলবিগু মারণ্য 
221 « পান্থ উহাদের চির সহচর এপ এঠ সকল শঞ্জর হস্ত 
হত আ।জবঙ্ষ ববিবার নিমি ও ইহাদিগকে স্ববদা সতর্ক থাকিতে 
১য। ঠাভাব প্রতিভা ৮% হহালে। পুপেবাওত বাজ শাসনে ধন্ম ও 
শস্য নু) এপ" গজ & ডি পনুপ, (55 হাব তীতিসন্কুল 
অন্তঙ্ঞ! থাকার, হাশামগণ সেহ আগার দিপ্াশাব আদেশ হানে, 
বশ পরম্পব। বিশেষ সভকুভার সঠি5 প্ুণেপোও, পু ভডা রক্ষ। 
কশিয়। আসিহেছে , এব উত্ত অভিদয়াপে পবঠা জ্ঞানে শক্তির 
নভিত অন্চন! কির থাকে 

এই ঘুন্িদবর মস্থাবাজ বিজধেব বাজনী তক গা্তীর্যোর জলন্ত 
দষ্টাম্ত। এতদ্বাভীত আন্য কোন উপায়ে উগ্রন্থভাৰ অসভ্য 
হালামগণেৰ কর্কশ ছাদে বাজ ভক্তির বাঁজ চিরস্থাযী করা সম্ভব 
হইত কিনা) কন্ধমান কালে তত জদ্যঙ্গন কব স্তজ্ঞসাধয নহে । 


৩৭ পঞ্চ-নাণিকা 


অতঃপর মহারাজ বিজয়, চট্টগ্রাম বিজয়ের নিমিত্ত ছুই সহস্র 
সৈম্তসহ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। গরচগ্ড উজীর, এক সহস্র 
বাঙ্গালী ও কতক পাঠান সৈন্য লইয়া মেহেরকুল গড়ে অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। পাগানগণের ছুই মাসের বেতন বাকী থাকিবার 
অছিলায় তাহারা হঠাৎ ক্ষেপিয়! উঠিল, এবং প্রচণ্ড উজীরকে নিহত 
করিল। অতঃপর সমস্ত পাগান সৈন্না মধো যড্যন্ত্র চলিল। 
তাহার! রাজাকে বদ ও উদয়পুব রাজধানী লুখনের নিমিত্ত গ্রস্ত 
হইতেছিল, এই সময় মদির। উন্মভাবস্তায় তাহাদের মধো কলঙ 
হওয়ায় সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়। পিল । মহারাজ বিজয় 
তাহাদের এই উচ্চ জ্বলতার দণ্ড স্বরূপ পাগান জালীয় এক সহ 
অশ্বারোহী ও বহু পদাতিক সৈন্যাকে চতুর্দশ দেবতা সমক্ষে বলি 
প্রদান করিয়াছিলেন । অবশিষ্ট পাগানগণ পলায়নপর হইয়। 
জীবন রক্ষ। এবং বঙ্গেশ্বরের সমক্ষে যাইয়! বিপদবার্ক নিবেদন 
করিল। 

তৎকালে সুলতান স্বুলেমান কররাণি বঙ্গের মস্নদে অধিচি 5 
ছিলেন। তিনি পাঠানগণের তুর্গতির সংবাদ পাইয়া অগ্নির নায় 
প্রজ্লিত হইয়! উঠিলেন ; এবং ত্রিপুরা বিজয়ার্থ স্বীয় শ্যালক € 
সেনানায়ক মমারক খাকে তিন সহশ্র অশ্বারোহী ও দৃশ সম 
পদাতিক সৈম্তসহ প্রেরণ করিলেন । চট্টগ্রামে মমারক খাএর 
সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রথমতঃ ত্রিপুর সৈম্যগণ পরাস্ত ও 
পলায়নপর হইয়াছিল । পরে নব-বল সঞ্চয় করিয়া বিপুল | 
বিক্রমে পুনর্ধবার পাঠানবাহিনীকে আক্রমণ করিল | কিন্ধু 


মহারাজ বিজয়মাণিকা ৩৫ 


ক্রমান্বয়ে আট মাস কাল যদ্ধ করিয়াও পাঠান শক্তিকে পরাজিত 
করিতে না পারায়, মহারাজ বিজয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাপতিদিগকে 
সুতা কাটিয়া জীবিকা নিব্বাহার্থ চরকা উপহার প্রদান 
করিয়াছিলেন । তৎকালে অকর্মণা সেনাপতিগণের নিমিত্ত 
এবম্বিধ অপমানজনক দ[ণ্ুর ব্যবস্থা ছিল। সেনাপতিগণের 
এইরূপ দণ্ড বিধানের পব গ্রাহট্র থানা হইতে সৈন্তাধ্যক্ষ কাল! 
নাজিরকে আনাইয়া বিস্তর সেম্তাসহ টট্রগ্রামস্থ সেনাবাহিনীর 
অধিনায়ক করিয়! পাগাইলেন। এই সৈম্তাধ্ক্ষ প্রতাষে সমর 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রবল পরাক্রমের সহি হ সমস্ত দিন যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন । বাজ! কর্তৃক অপমানিত সৈম্াধাক্ষগণ তাহার 
সাহাষ্যার্থ অগ্রসর না হওয়ায়, একাকী দীর্ঘকাল যুদ্ধ হেতু ক্রমশ: 
অবসন্ন হইয়। চারিদণ্ড বেল থাকিতে কাল! নাজির সমরানলে 
স্বীয় জীবন আহুতি প্রদান করিলেন । 

পাঠানগণ যুদ্ধ জয় করিয়। বিজয়োল্লাসে গড়ে প্রবেশ করিল । 
শ্রান্ত সৈম্াদল রাত্রিকালে কেহ নিশ্চিন্তমনে আহার্ধা প্রস্তত 
করিতেছে, কেহ ক্রান্ত হস্তী ও অশ্বকে জলপান করাইতেছে, কেহ 
বা আহারে প্রবৃন্ত হইয়াছে, এই সময় ত্রিপুর সৈম্তগণ অকস্মাৎ 
গড়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাঠানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা 
অপ্রস্তুত ছিল স্থৃতরাং অধিকাংশ সৈম্ত নিহত হইল, অল্প সংখ্যক 
পাঠান অতিকষ্টে পলায়ন করিয়! জীবন রক্ষা! করিল। সেনাপতি 
মমারক খা প্ৃত ও পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় রাজ দববারে নীত হইবার 


৩৬ পঞ্-মাণিক) 


পর, চস্তাইর অভিপ্রায়ানুসারে তাহাকে চতুর্দশ দেবতা সমক্ষে 
বলিদান কর! হইয়াছিল । 


মুসলমানগণের বারম্বার আক্রমণেব প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত 
মহারাজ বিজয়, বঙ্গদেশ আক্রমণে কৃতসন্কল্প হইলেন। এই সময় 
পাঠান ও মোগলের মপ্যে সঙ্তর্ধেব ফলে পাঠানগণ বিশেষ বিব্রত 
ও অপেক্ষাকৃত ছুর্ববল হইয়! পড়িয়াছিল ৷ শ্রলেমানেব পুজ 
দাযুদ শাহ এই সময় বঙ্গেব শাসন কর্তহ্থ লাভ করিয়াছিলেন । 
মহাঁবাজ বিজয়, পঞ্চ সহন্স বণভবী, পঞ্চ সহস্র অশ্বাবোহী, ছাব্বিশ 
সহশ্র পদাতিক ৪ বন্ধ সংখাক গোলন্পাজ সৈম্যাসহ অভিযান 
কবিয়াছিলেল।  ঠিনি প্রথমেই স্বর্ণ গ্রামেন মুনলনান শাসন 
কর্তাকে ভাব্রমণ ৪ পবাজয় কবিযা, সেই প্রদেশ লুগন কবিলেন। 
তৎপব ক্রমাথয়ে লক্ষ্যানদী অতিক্রম কবিয়। পদ্মা পর্যান্ত অগ্রসব 
হইযাছিজেন। হিনি লক্ষায় স্সানান্তে যে মুছা প্রচার কবেন, 
তাহা আলোচন।য় জানা যাইতেছে, উচ্ভ|] ১৭৮০ শকের ঘটনা । 
উক্ত মুদ্রায় যে সকল বাকা উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা নিয়ে 
প্রদশিত হঠল | 


লঙ্ষান্াযি এটি 
মাহমম শদণী মু 
শীত্রীত্রিপুর মা | ক 
হেশ বিজন্ব মাঁপি ৃ |  বামদিকে মহিষ ও 
কা দেব শ্রীলঙ্মী দক্ষিণ পার্থ সি'হ মৃস্ি ] 
বালা দেবো শির ৪৮, 2 


এ টি টিটি 


মহারাজ বিজয়ঘাণিক। ৩৭ 


শকাহ্*--১৪৮০ স্থলে ০ শ্বণোর পরিবর্তে * চিহ্ু ব্যবহৃত 
হইয়াছে, ইহা ত্রিপুবাব অস্কপাতেব ব5 প্রাচীন গুথা। 

এই অর্যান সম্বন্ধে জেম্স্‌ বেভারেপত লও জাহের 
বলিয়াছেন ঠা 
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এই উল্ভি, দ্বার জান। হর এ যাঁণঘ মহাবাজ বিজয় 
পঞ্চ সহন্প অশ্বাবোহী সঙ্গে লহথাছলেন 1 মোগল সমাট 
আকবরের মন্ত্রী আবুল বল হাভাব টঞাইনহি-আকববা” গ্রন্ে 
লিখিয়াছেন- 

“ভাটী প্রদেশে সঠিত সপগ্র একটী স্বাধান বাজা আছে, 
সেই বাজোর নাম তিপ্র। ( পিপুবা ) আবি ভাহাব অধিপতিপ নাম 
বিজয় মাণিক (মাণিক্য )| ক ₹ এই রাজাব ছুই লক্ষ 
পদাতি ও এক সভম্্ তশ্তী আছে, কিন্ত অথ অতি পিরল 1৮ 


আবুল ফজল “মশ্ব অতি বিরল” বপিরাছেন। পুব্বে দেখা 
গিয়াছে, বঙ্গাভিানে মহারাজ বিজয়েব সঙ্গে পাচ হাজার 
অশ্বারোহ' ছিল । 'ত্রিপুর বশাবলী'র মতে, বিজয়মাণিক্য দশ 


৩৮ পঞ্চ-মানিকা 


হাজার পাঠান দ্বার! অশ্বারোহী দল গঠন করিয়াছিলেন। স্রতরাং 
“অশ্ব অতি বিরল' বল। যাইতে পারে ন[। 

মহারাজ বিজয় ব্রহ্মপুল নদে স্নান করিয়! বিবিধ দানের সহিত 
ব্রাহ্মণকে পঞ্চদ্রোণ ভূমি দান কবিযাছিলেন, এত দ্পলক্ষে 
মহেশ্বরদী পরগণার তন্তর্গত একটা গ্রামের র্ণতছোণ।? বা পীচ 
দোণ।' নাম হইয়াছে । 

এই অভিযানে মহারাজ বিজয় ক্রমান্বয়ে গঙ্গা, যমুনা ও সরম্বতী 
নদীর তীরবন্তী স্থানসমূহে অধিকাব বিস্তাব কবিয়াছিলেন। এই 
অভিযান বর্ণনোপলক্ষে রাজমাল। বলিয়াছেন, - 


“লোঠিতা পশ্চিন ভাগে বসঠি ভাহৃবী | 
পূর্বব ভাগে বমুন। যে সবস্থভী দেবী ॥% * 
বিজ্স্মাণিকা থণ্ু,-৫৫ প্ঠ।। 


উক্ত প্রদেশ সমূহ লুণ্ঠন করিয়! মহারাজ বিজয় বিস্তুর অর্থ ও 
দ্রবাজাত সংগ্রহ পুর্বক, কৈলারগড়ে প্রত্যাবর্তন ও তথা হইতে 
শ্রীহটে গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেশ লুণ্ঠন করিয়াই নিরস্ত 
হয়েন নাই, তৎসমস্ত হস্তগত রাখিবার নিমিত্ত গ্রীহট, কলাকোপা 
নসিরাবাদ, বিশালগড়, মেহেরকুল, বিশগাও, স্ুসঙ্গ ও চট্টগ্রাম 

* লোহিত্যত্রঙ্গপুত্র। জাহুৰী_গঙ্গা। যমুনা ত্রহ্পুত্রের অংশ 
বিশেষ; ইহাব পুর্ববরতীবে ময়মনসিংহ ও পশ্চিম তীবে পাবনা জেল! । 
সরত্বতী _ুন্দর বনেব সন্নিহিত ত্রিবেণীতে এই নদী প্রবাহিত ছিল, এখন 
তাহার খাত বৃজিয়া গিয়াছে ! 


মহারাজ বিজয়মাণিকা ৩৯ 


প্রভৃতি স্থানে স্বরক্ষিত সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন । এবার 
তাহার পক্ষে উনকোটী নীর্থ দর্শন ঘটিয়াছিল। 

শেষ জীননে মহারাজ বিজয়ের কিয় পরিমাণে দৌর্ধল্য 
প্রকাশ পাইয়াহিল। তিনি যে বৎসর মানবলীলা সম্বরণ করেন, 
সেই বংসব ইযুরোগীয় ভ্রমণকাবী বলফ্‌ ফিছু ত্রিপুরা রাজোর 
ভিতব দিয়া চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন, ঠিনি স্বীয় শ্রমণ বৃত্তান্তে বিবৃত 
করিয়াছেন,-- 
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প্রকৃত পক্ষে মুসলমান ও মঘগণের সহিত বারশ্বার আহবে 
লিপ্তহেতু মহারাজ বিজয় মাণিক্যকে বিশেষ খিত্রত হইতে 
হইয়াছিল। 

বিজয়মাণিকোর শোর্য ও সৈনিকবলের যে আভাস পাওয়া 
যাইতেছে, তদ্দারা তিনি যে বীরপুরুষ এবং যোদ্ধ। ছিলেন, তাহা 
স্পষ্টই বুঝা যায়। তাহার শাসনকালে, পাঠানগণের দ্বার 
অশ্বারোহী দল গঠিত হইবার কথা পুব্রেঠী বলা হইয়াছে। 
এতত্দারা ত্রিপুরার সামরিক বিভাগ নব বলে বলীয়ান হইয়াছিল 
সত্য, কিন্তু পাঠানগণের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ, তাহাদিগকে 
সৈনিক বিভাগ্ন হইতে বিতাড়িত করিতে হইয়াছিল । 


চা পর্ধ-মাণিক। 


খাডাইভ সৈন্য মহাবাঁজ বিজয়েব আব এক নব গঠিত বল। 
উঠি্য। গ্রদেশে পুর্ব হইতেই খণ্তায়েত বা খাঁড়াইত সৈন্য ছিল, 
ধ্িপুবায মহাবাজ বিজঘ মাণিকাই এই শ্রেণীৰ সৈনিকবল প্রথম 
স্থাপন কথেন। বিশেষ সাহসা € বলশালী ব্যক্তিদিগকে এই 
বিভাগে নিযুক্ত কব। হত । খাডাই5 সৈন্য সম্বন্ধে বাজনালায় 
লিখিত ভইঘাছ্ে। - 
£ * বর পইঠাগপ সিলিত ঘ পা। 
৮" ভশখা। ঠাক শাম খালা শীইত। পাশ 
'নপাবাধ থাকে ডা ৩ প্রহণা। 
গড প৬ হঙ্গ এলার পিল্ান বিশপা ॥ 
লিজাখাণিকা থ৭ | 
ধ2াসাগত পো ১০৮০ গজ ৪ প্রস্থে ১৪০ গজ যেব্যক্ি 
বেগ গা ত5 সাবার এই সাগব পদক্ষিণে সঙ্গম ৮৯০) তাহাকে 
খাড়া১৬ বিশাহগ নিয়োগের ঘেগা পিয়া গনা বধ হইভ। 
খাডাইত ব খঙ্গগাধা সেনা শপ উাশিত নচে ১ অভি প্রাচীন 
কালেও সোনপ বিভাগে এই “্রনীব লোক ছিভা।  পুবাণ গ্রন্থ 
আন্লানায পাণ্য যাষ। 
হরীপত্রণণঃ প্রা শপ পর্তি তুলোনি $2। 
* বং .বশ,*শ্চৈ খঙ্গশাবী প্রকী$ভ2 0৮ 
মহন্ত পুব'শ২১৫ অঠ১১৮ হোক। 
স্ুন্ব দর্শন, 5কণ বয়স্ক, দীঘকায, ঝঙ্গাব গ্রতি দু অনুরক্ত, 
সংকুল সম্ভ ত, শুর এক" কণ্ঠ সহি বাক্তিকে খঙ্জাধারী পদে নিষুক্ত 


চে 
নহ'রাজ পিজয়মাপিকী ৯» 


করিবার বাবস্থা! পহিয়াহে । ছিপুরায় এই বাবস্থার প্রতি লক্ষ 
রাখিয়। কাধা করিবার আশাস পাওয়। যাইতেছে। 
মহারাজ পিজয় কেবল কীর হিলেন ন। ধাণ্মিকও ছিলেন। 
হাহাব প্রতিষ্ঠিত হার গোগীনাথ বিগ্রহ ও উত্ত বিগ্রহের 
গগনস্পশী প্রস্তরময় মন্দিরের কথ! বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগা। 
এই মন্দিবকে অনেকে পিনেব কুটা বলে।  মন্দিবটা বির 
হইয়াছে, তাহার ্ারদেশন্ত টৌকাগবণে বাবহাত প্রস্তর ফলবটা 
এখন অবশ মধ্যে পঠিত আপস্তায় আছে এই প্রস্তর খে 
সান্ধরের বিস্তৃত বিণরণ লিখিত আছে | হাহাতে উৎকীণ শকাঙ্ক 
আলোচনায় জাণ। যায়, মন্দিপটী ১৭৭০ শক শিশ্মিত হইরাহিল। 
বাভলা শুয়ে শ্রুদর্ঘ শিলালিপিব গাছ এছ্সণে প্রদান কণ। 


এতহদ্বাতীতি মি দান, হলপুক্ষ দান 2 কল তক দান হাদি 
আনেক সংকীধ। মহারাজ বিজয় করণ সম্পারিত হইয়াছে | 
তাহার মঠিধা মহারাণী প্ুণাবতী মহাদেবী হোমনাবাদে আনেক ভূমি- 
দন ও ভিয| পরগণার জলাশয় খনন করিয়াছিলেন | মহারীজের্র 
আন্া মহিযার নান ছিল লক্ষমীবাল।। চাহার নামানুসারে গ্রামের 
নাম এর হইয়াছিল) উদ্য়মাশিকোর মভিবা কতক সেই নান 
”রিবছিত হইয়। 'ভারাপুর নামকরণ হইয়াছে | 

শিল্প কাধোর উন্নতি পক্ষে মহারাজ বিজয় বিশেষ উৎসাহশীল 
ভিলেন। তিনি বঙ্গদেশ হইতে নানা শ্রেণীর শিল্পা জানিয়। রাজা 


০০2 এ হি সি 2 রি 
নাধা স্বাপিত করিব শিল্পোনহিন পথ উন্মুক্ত বত্িয় শিপন । 


9৭ পর্ধ-মাণিকা 


পিভয সি হেব সনে কতক থাকিম|। 
যুল্বাজ সঙ্গে চলে অগ্বাবী হউমা ॥৮ 
কষাদ'ল | 

যুবরাজ রাজধানী পবিতাঁগ কবিয়। প্রথমত, পৃর্বকুলস্থ মন্তু 
নদীর তীরবনতী ক্রবঙ্গ' সম্প্রদায়ের কুকি পল্লীতে গমন করবেন । 
এইস্যানে স্পরিবারে কিয়ংকাল অবস্থান কৰিনাৰ পর, পিড্চাঁড 
ও কলিরায় নামক জয় মাশিকোর দুইজন অন্চর স্বীয় প্রত্তর 
গচ্ষাবলম্বী হইয়া, বহু সেনাসহ যুবরাজকে অকম্মাৎ আক্রনণ 
করিল । মহারাজ ইন্দ্র, জয় মাশিক্াকে সিতাসন চাত কবিয়। 
রাজন অধিকার কবিয়াছিলেন, ইহাই জয় মাণিকোর আক্রোশের 
কারণ। যুবরাজ কৃষ্ণমণি ঠাকুরের বাভুবল অসঙ্নীয় হওয়ার, 
আক্রমণকারীদ্বয় বু সৈন্য কালকবলে নিক্ষেপ কবিয়া পলাযন 
করিতে বাঁধা হয়। বনবাস কালে ইহা যুবরাজের পক্ষে অশান্তির 
প্রথম স্চন।। এই ঘটনাব পব যুবরাজ করবঙ্গ পাড়ায় বাম কবা! 
বিপদসন্কুল মনে করিয়! কৈলাসহরে গমন করিলেন। 

কালের প্রভাব এতই প্রবল যে, যুবরাজ কৈলাসহরেও 
অধিককাল শান্তেতে বাস করিতে পারিলেন না । ভরনগর 
পরগণাক্স অন্তত দেবগ্রাম নিবাসী পাচকড়ি শুড়ী নামক এক 
ব্যক্তি মনে করিল, এই সময় নিঃসহায় যুবরাজকে ধুত করিয়া 
দিতে পারিলে মুসলমান শাসন কর্তার কপা লাভ করা সহজ 
হইবে। সে ঢাক। নগরীতে যাইয়া, ত্রিপুরার নববিজেত৷ হাজি 
হোসেনকে জানাইল.--যুবরাজ কৈলাসহবে অবস্থান করিয়! 


বসা চার ০ 4 সপ 
সভার বধনাশকা। ৭? 


হদঞ্চল শাসন করিতেছেন, তাহাকে সেই স্তান হইত ধুত করিয়। 
না৷ আনিলে রাজোর উন্তরা'শে মোগল শাসন স্থাগন কব! অসম্তব 
হইবে । আদেশ পাইলে জামি কৈলাসহর ঘাটে দখল সস্তাপন 
করিতে এবং যুবরাজকে ধৃত করিয়। আনশিতে পারি |” 
হাজি হোসেন পীচকডির বাকো সন্চট ভইয়া, কৈলাসহর ঘাটের 
শ.সন ভার তাহার হস্তে আর্পণ এবং যুদ্ধার্থ বত সেন্বা পদান 
করিলেন । পাঁচকড়ি সসৈন্বো আগমন করিতেছে শুনিয়া, যুবরাজ 
অতিশয় ছুখিত হইলেন | সনয়েব দোষে স্বীয় অপিকারস্থ সামান্থ 
গজাঁও বিপক্ষগভাচরণে সাহসা হঈভোছে, ইহা ভাবিয়া তাহার 
বিক্মা়ের ও মনোকষ্টের সীম। রহিল ন!। পীাচকড়ি কৈলাসহর 
ঘাটে যাহয়। শিবির স্থাপন করিল । তাহাব আক্রমণের পুব্বেই 
ঘুববাজ পরিবারবর্গ বন্মনগরে প্রেরণ করিরা যুদ্ধাথ প্রস্তুত হহালেন, 
এবং প্রতিপক্ষকে আক্রমণের অবসর ন। দিয়! রজনী যোগে ভাহাব 
টসন্দল শক্রু শিবির আক্রমণ করিল। পরদিন আনেক বেল। 
পধান্ত যুদ্ধ চলিল, কিন্য কোন পক্ষই জয়লাভে সনথ হইল না। 
যুবরাজ ভাবিলেন, মোগল বাঠিনীর সহিত যুদ্ধে জরলতি কর! 
সহজসাধা নহে । ভিনি যুদ্ধ বাসন! পরিভাগ করি! 'গথম 
ধশ্মনগরে এবং তথা হইতে পরিবারনগ সহ পাারিয়ায় গমন 
করিলেন। পাথারিয়ার ভদাশীন্তন জমিদার মাহামুদ নাছির, 
যুবরাক্রকে সাঁদরে গ্রহণ ও সেই স্থানে অবস্থান জন্য সনির্বন্ধ 
আন্ররোধ করায়, তাহার বহ্বাতিশযো যুবরাজ কিয়ংকাল সেইস্থানে 
বংস করিয়'ভিলেন। 


৪৬ পঞ্চ-মাঁণিকা 

কিয়ংকাল পাথারিয়ায় অবস্থানের পর, যুবরাজ পরিবারবর্গাসহ 
হেড়গ্ধ রাজ্যে ( কাছারে ) গমন করিলেন। এই সময় মহারাজ 
রামচন্দ্রধ্বজ হেড়ম্বের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে 
পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তাহার বাসের নিমিত্ত 
এক স্থুরম্য আবাস প্রদান করিলেন। এই সময় যুবরাজের 
ভাগিনেয়ী (গৌরীপ্রসাদ কবরার ছুহিতা ) স্ুবধূনীকে (নামান্তর 
সঙ্গম! ) মহারীজ রামচন্দ্রধ্বজেব সহিত বিবাহ দিয়! উভয়ের মব্যে 
ঘনিষ্ঠ সৌন্ধদ্য স্থাপন কবা হইয়াছিল । 

এইস্থানে যুবরাজ কৃষ্ণমণি তিন বসব কাঁল সসম্মানে অবস্থান 
করেন। কিন্ত তাহার মনে শান্তি ছিল না। বাজোশ্বব ইন্দ্র 
মাণিক্য রাজা' রষ্ট এবং দেশান্তরিত, পরিবাববর্গসহ নিজে 
বিপন্নাবস্থায় পরের আশ্রিত, এই সকল অশান্তিব বৃশ্চিক দংশানে 
তাহাকে সর্বদা অধীর করিতেছিল। তিনি রাজ্যোদ্ধারের চিন্তায় 
অষ্ট গ্রহর নিমগ্ন থাকিতেন। ইতিমধ্যে মুবশিদাবাদে, মহারাজ 
ইন্দ্র মানিকোর গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিল। এই ছুর্বিবসহ শোচনীয় 
ঘটনায় যুবরাজ অধিকতর অধীর হইয়া পড়িলেন, পরিবারস্থ 
সকলেই শোক-বিহবল, অহনিশি ক্রন্দনের রোলে যুববাজের 
আলয় ঘোর অশাস্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজ্য ভরষ্ট হইয়া সকলেই 
আশা! করিতেছিলেন, মহারাজ ইন্দ্র মুরশিদাবাদ দরবার হইতে 
পুনর্ববার রাজ্যলাভ করিয়া প্রত্যাবর্তিত হইবেন। এই আশায় 
বুক বাঁধিয়াই তাহারা ছুর্ববসহ বিপদেও কথঞ্চিৎ ধের্য্যাবলম্বন 
করিতেছিলেন। রাজার পবলোক গমনের সংবাদে তাহাদের 


মহারাজ কুষ্ণমাণিকা ৪৭ 


সকল আশাই নিশ্মীল হইল। এই সময় মহারাজ রামচন্দ্রধ্বজ 
স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শোকসন্তপ্ত পরিবারকে প্রবোধ দান 
করিতেছিলেন। 

যুবরাজ হেরম্ব রাজো বাস করিতেছেন, পূর্র্বকুলবাসী 
কুকিগণের ইহা মনঃপুত হইল না। তাহাদের রাজ। রাজা তাগ 
করিয়৷ ভিন্ন রাজার আশ্রয়ে বাস করিতেছেন, তাহারা ইহ! 
নিজেদের কলঙ্ক বলিয়। মনে করিল । তাহার! দলবদ্ধ হইয়। 
নানাবিধ ভেট দ্রবাসহ হেড়দ্বে যাইয়। যুবরাজকে জানাইল, 
“আমাদের পুকবানুক্রমিক রাজ! ডিন্ন রাজো বাস করিবেন, ইহা 
কিছুতেই শোভনীয় হইতে পারে না, আপনি সপরিবারে পূর্বকুলে 
চলুন, আমরা সকলে মিলিয়া প্রাণপণে আপনার সেবা করিব ।” 

যুবরাজ, রাজান্নরন্ত প্রজারুন্দের ভক্তিভাবাশ্রিত প্রার্থনা 
অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না ১ বিশেষতঃ তিনি বুঝিলেন, 
হেড়ন্বে থাকিয়া রাজ্যোদ্ধারের উপায় করিবার সম্ভাবনা! নাই। 
অনেক চিন্তার পর তিনি পুর্বকুলে যাইয়া কুকিপুঞ্জিতে বাস 
করাই শ্রেয় মনে করিলেন | হোডন্বেশ্বর বামচন্দ্রধ্বজ যুবরাজের 
এই সঙ্কলে দুঃখিত হইলেন, কিন্ত বাঁপা দেওয়। সঙ্গত মনে করিলেন 
না। কুকিবাহিনী যুবরাজকে লইর। জষ্টচিতে স্বদেশাভিমুখে 
যাত্রা করিল। হেডহ্বপতি বিস্তর সৈন্য সঙ্গে দিয়া যুবরাজকে 
সাদরে বিদায় করিলেন । 

ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্গত দক্ষিণশিক পরগণা নিবাসী 
সমসের গাজি নামক জনৈক সামান্য প্রজাই ত্রিপুরার এই 


৬৮ পঞ্চ-মাণিকা 


বড়ই অনিশ্চিত। ভিনি কৈলারগড় দুর্গ সুরক্ষিত করিয়া, 
তিনকড়ি ঠাকুর, গোবদ্ধন ঠাকুর ও জয়দেব রায়কে সহ শিঙ্গারবিল 
গ্রামে গমন করিলেন । এইস্থানে তাহারা গোলমোহর সিংহের 
বাঁড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। 

মথি সাহেব মহারাজের স্থানান্তরে গমনের বান্তা শ্রবণ করিয়া 
সংবাদ প্রেরণ করিলেন,_“যুদ্ধ কর আমার অভি্রেভ নহে । 
হারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, জমিদারী বিভাগের বিচিত 
বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত আমি আগমন করিয়াছি”। তিনি 
মহারাজের সাক্ষাৎ লাভের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন । 

অতঃপর মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য হৃষ্টচিত্তে সাহেবের সহিত 
মিলিত হইবার নিমিত্ত তাহার শিবিরে গমন করিলেন । মহারাজ 
“সনিঅন্ধ” গ্রামে পৌছিল্ে, মথি সাহেব তাহার দেওয়ানকে 
অভ্যর্থনার নিমিন্ত প্রেরণ করিলেন । মহারাজ দেওয়ানের সঙ্গে 
শিবিরে উপস্থিত হইলে, সাহেব তাহাকে যঘোচিভ সম্মান 
প্রদর্শন পূর্বক উপবেশন করাইলেন। উভয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় 
বাকালাপের পর, মহারাজ কৈলারগড়ে প্রত্যাবস্তুন করিয়াছিলেন । 

কিয়দ্দিবস পরে, মারিয়টু সাহেব উজীর উত্তরসিংহকে লইয়! 
কৈলারগডে আগমন করিলেন, তিনি মথি সাহেবের সহিত এক 
সঙ্গে বাস কৰ্িত্তেছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিকা, তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর মহারান্ সাহেবদয়ের সহিত কুমিল্লায় 
গমন করিয়াছিলেন । অল্পকাল পরে, লেপ্টেনেন্ট মথি চট্টগ্রামে 
ফিরিয়। গেলন। মারিয়ট সাহেৰ এবং মহারাজ ইহার পরেও 
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চারি পাচ মাস কাল কুমিল্লায় ছিলেন। এই সময় মণিচন্্ 
* নাজিরের মৃত হওয়ায়, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভিমন্াকে মহারাজ 
নাজিরের পদ প্রদান করেন । মারিয়ট সাঙ্কেব উট্টগ্রামে প্রত্াগমন 
করিবার পর, মহারাজ ৬ত্িপুরাহুন্দরী দেবীর অগ্চনার নিমিত্ত 
উদয়পুরে গমন করিয়াছিলেন । 
উ্তীর উন্তরসিংত, জয়দেব রায় ও গোবদ্ধন ঠাকুর কুমিল্লায় 
অবস্থান পূর্বক শাসন কার্যো প্রবুস্ত হইলেন। ন্ুপ্তির আদেশে 
লুচিদপ নারায়ণ থানাদার (শাসনকর্ত। ) কপে দক্ষিণশিক গড়ে 
ছিলেন। এই সময় পুর্ব পরাজিত আবছুল রেজাক পুনব্বার 
লুচিদ্পকে আক্রমণ করিল । এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লুচিদ্প 
কুমিল্লাভিযুখে পলায়ন কবিতেছিলেন, তাহার সাহায্যার্থ 
অভিষানকারী জয়দেব রায়ের সহিত পথি মধো দেখ। হইল । 
তখন উভয়ে মিলিত হইয়া কাঙ্টনকরার গড়ে গমন করিলেন এবং 
তথা হঈতে খগ্চছল চলিয়া গেলেন । সেখানে আবছুল রেজাকের 
পুত্র সদরগাজা কিল্লা নিশ্মাণ পুর্ধক বাস করিতেছিল, ত্রিপুর 
সেনাপতিদয় তাহাকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে ত্রিপুরার 
জয়লাভ ঘটিল, সদরগাজী পলায়ন পূর্বক দক্ষিণশিকে পিত 
সকাশে উপস্থিত হইল, যুদ্ধ বিবরণ অবগত হইয়া আবছুল রেজাক 
ভীত হইয়। পুত্র প্রভৃতিকে সহ দক্ষিণশিক হইতে পলায়ন করিল । 
লুচিদপ পুনর্ববার দক্ষিণশিকে যাইয়া সমসের গাজির বাসভবনের 
উপর কিল্লু। স্থাপন করিলেন । জয়দেন কবর! ছাগলনাইয়া গ্রামে 
শিবিব সন্গিবেশ করিয়াছিলেন । 


৭9 গধ্নাশিকা 


কিয়দি-স নীরব থাকিরা, আবহুল রেজাক তিন সহস্র দৈন্ 
লইয়। পুনব্বার দক্ষিণশিকে লুস্দির্শকে আক্রমণ করিল। এই 
সংবাদ পাই) সেনাপতি জয়দ্দব রায়, লুস্দিপের সাহাযার্থ ধাবত 
হইটালেন। আবদুল রেজাক সেনাপতিদ্িয় কর্তৃক দুই দিক হইতে 
আক্রান্ত হইয়।, অরিকা'শ সৈম্ত আমরানলে বিসর্জন করিল। 
ত্রিপুর সৈহ্যগণ পলায়ম'ন আবহুল রেজাকের পশ্চান্ধাবিত হইয়া, 
পাথে পথে ভাহার সৈম্তাদিগরকে বধ করিকতহিল, আরনকে পলায়ন 
করিতে গির। ফেশী নদীতে ডুবিয়। প্রাণ বিসর্জন করিল | 

ইহার অল্লঙ্ক'ল পরে, মুবশিদাবাদের দরবার করুক নিয়োজিত 
ফৌজদার মহাসিংহ কুমিল্লায় আগমন করিলেন। তাহার সঙ্গে 
মাখনলাল নামক এক বাক্তি আসিয়াছিলেন। ফৌজদারের 
আগমন বার্ব। শ্রবণে লুচিদর্প ও জয়দেব দদ্িণ শিক হইতে 
কুণিল্লায় আপিয়। ফেজদারের সাঙ্গ দেখ। ক'রল্পেন, এবং তাহার। 
মাখনলালকে লইয়। কৈলারগড়ে মঠারাজ সদানে চলিয়। গেলেন। 
মাথনলাল, মহারাজ কর্তৃক নায়েবের পদ লাভ করিয়াহিলন। 
তিনি কুমিল্লায় ফৌজদারের সঙ্গে থাকিয়া খাজান। আদায় কার্ধো 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

মহারাজ কৃষ্ণমাণিকা দেখিলেন, প্রবল বহিঃশক্র মঘ ও 
মুসলমান কর্তৃক উদয়পুর বাঁরম্বার আক্রান্ত হইতেছে । সেইস্থানে 
রাজধানী রাখ| তিনি নিরাপদ মনে করিলেন ন।। অনেক চিগ্তার 
পরে কৈলারগড়ের সন্নিহিত আগরতলায় রাজধানীর প্রতিষ্ঠ। কর। 
সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায়, ১১৭০ ত্রিপুবাঁবে ভথায় নগর সংস্থাপিত 


নছালাজ বকুমাণিকা ৭১ 


হইয়াছিল । ক এই সময হৈ উদযপুতবব বাধানী জনিত 
গৌবব বিলুপ্ত হটাত | 

এই সময পুনববাব খাপয সম্গ্রদায়েব কুক্কি বিজ্রোহী হইযা 
কব বন্ধ কন ঠাহাদিগকে দমন কবিকাব নিমিত্ত গোবন্ধন 
ঠাকব ও ভদ্রমণে সেনাপতি গেপিত হইলেন ভাহাব! খিতবোএ- 
দিগরকে সম।কবপে দমি৩ € কৃবপ্রদ ববিষ| প্রত্াবর্ধন কবেন। 
এই সনঘ মহাবাজ আমবতল ছাড়ি! কৈলাধগড ছা । বাস 
কিহছি্পন। 

ভব দমনের তাঞ্জকাল পরবে, চট্টগ্রামের চিফ হাবিভাবলেষ্ট। 
কাপ্সেন স্লটিন, লেপ্টেনেট ঠষ্টবিল প্রভৃতি আটজন ই বেজ, 
ভাহাপ্বর দেংহান গোবকল ঘোষালকে সহ বন্ধ সেন সঙ্গে লহয়। 
বস্বায় যাইঘ। ছাউনী ক লেন। হাব! ব্র্ধদেশের বিঝদ্ছে। 
অভিযান ববিযাহিলেন । ইবজবাহিনী বধসবাঘ অবস্থান কালে 
ত্রিপু্বগ্থব তাহাদিশকে বিশেষ যত বব্যাহিলেন | হাবিভাবলেই 
মহাবাজাক এই অভিযানে ঘোগনানেৰ নিনিত তন্তবোধ করিলেন । 
বাজ কাধান্রবোণে তিনি স্বয় যাইতে ন। পাবি!) জযদেব বায় ও 
পুিদপনারায কে সংহায্যার্থ প্রদান বপিসাছিলেন। 

ই বেজবাহিনী হেডশ্ব বাজ্যে উপপ্ঠিত হইলে তত্রতা বাজা, 
স্বীয় বাজধানী খাসপুব অগ্নি সযোগে দগ্ধ কবিযা, বাজ্য ছাডিয়। 
* এগাব শঃছৈব তন হএত বথন। 

আনবতল। পাজপাঁণী কনেল বাজন ॥ 
কপগ্মানশ্ক ব৩-৫১ পৃষ্ঠা । 
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পলায়ন করিলেন। ইংরেজ সৈন্থগণ বিশ্রামার্থ সেইস্থানে 
শিবির সংস্থাপন 'করিল। এই সময় সংবাদ আসিল, মুরশিদ।- 
বাদের নবাব কাশীম আলী খাঁএর (মির কাশিমের ) দেওয়ান 
বৃন্দাবন, ঢাকায় আঁসিয়। নবাব সৈষ্য সাহাযো তথাকার ইংরেজ- 
দিগের কুঠি সমূহ লুণ্ঠন করিতেছে । হারিভারলেষ্ট সাহেব, 
বুন্দাবনের কাধো বাধা প্রদান জন্য সুলটিন সাহেবকে ঢাকার 
প্রেরণ করিলেন । কাপ্টেন সুলটিন, বৃন্দাবন দেয়ানকে পরাভন 
কবিয়া মুরশিদাবাদ আক্রমণ ও নবাব কাশীমআলী খাকে পরা 
করিয়াছিলেন । এই ঘটন। হইতেই বাঙ্গাল! দেশে ইংরেজাপিকাব 
স্থাপনের স্চনা হয়। 

অতঃপর হািভারলেষ্ট সাহেব ত্রহ্মদেশের দিকে অগ্রসর ন! 
হইয়।, হেড়ম্ব হইাতে চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। জয়দেব 
এবং লুচিদর্পও স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিমপো খু চুং 
কুকিগণ পুনরায় বিজ্রোহী হওয়ার, লুচ্দির্প পথ হইতে তাহাদিগকে 
দমন করিবার নিমিত্ত পর্ধতে গমন করেন, জয়দেব রায় রাজ- 
ধানীতে ফিরিয়া আসিলেন । 

বঙ্গদেশ ইংরেজাধিকৃত হইয়াছে জানিয়া মহারাজ, জয়দ্বে 
উজীরকে মেত্রী স্থাপনের নিমিত্ত চট্টগ্রামে হারিভারলেষ্ট সাহেবের 
নিকট প্রেরণ করিলেন। সাহেব মহারাজের আচরণে সন্তুষ্ট 
হইয়া বলিলেন-_-“আমরা কখনও ত্রিপুরার পক্ষ পরিত্যাগ করিব 
না।” এই সংবাদ পাইয়া মহারাজ নিশ্চিন্ত হইলেন। 

রাজ্যে নানাবিধ বিপ্লব হেতু মহারাজ, পরিবারবর্গকে এতকাল 
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খোয়াই নদীর তীরে রাখিয়াছিলেন, এখন তাহাদিগকে আগরতলায় 
আন! হইল । অন্যান্য অনুচরবর্গ আগরতলায় বসতি স্কাপন 
করিলেন ।  ৬বৃন্দাবনচন্্র দেবতা উদয়পুর হইতে আনয়ন করিয়। 
এই সময আগরতলায়' এক সুরমা মন্দিরে স্থাপন কর! হইয়াছিল । 

সেনাপতি গোবদ্ধন রায় ও ভদ্রমণি কিরা'তদেশে অবস্থান 
কবািতিছিলেন। আবদুল বেজাক, সাহা মহাম্মদ নামক জনৈক 
জমাদারকে যুদ্ধার্থ সেই স্থানে প্রেরণ করিল । গোমতী নদীব 
ভীববন্তী কিল্প! হইতৈ গোবদ্ধন রায় তাহাকে পরাজিত ও বিতাডিত 
কবিয়াছিলেন। ইহার পরেও আবছুল রেজাক ক্রমান্বয়ে ছুইবাৰ 
দক্ষিণশকের কিল্লা আক্রমণ করিয়। বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায়, 
যুদ্দাকাজ্রা পরিতাগ করিয় ভোজপুরে অবস্থানপৃর্বক দস্থাবৃক্তি 
মআাংস্ত করিল | ভাহর দন্থাতার মাত্রা এত বৃদ্ধি পাইয়াহিল 
যে, হৎ্ফলে সে নবাব কর্তৃক ধৃত হইয়। মুরশিদাবাদে নীত ও 
সনসের গাজীর স্যায় তোপের মুখে হত হইয়াছিল । 

এই সময় উজীর উত্রসিংহ পরলোক গমন করায় মহারাজ, 
জয়দেব ঠাকুরকে উক্জীর, বীরমণি ঠাকুরকে নায়েব উজীর, হীর - 
মশিকে কারকণ, মাখনলাল ও রামকেশবকে নায়েব, পঞ্সনাভ ও 
পঞ্চাননকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

এই সময় মহম্মদ আলী বা মরাম্মত আলী নামক এক ব্যক্তি 
নবাব কর্তৃক ফৌজদার পদে নিযুক্ত হইয়। কুমিল্লায় আগমন 
করিলেন । ময়ূর (117. 1055:) নামক এক সাহেব তৎকালে 
চট্টগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। এই ছুই বাক্তি ফড়যন্্ করিয়া 
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রোশনাবাদ প্রদেশকে ত্রিপুরার অস্কট্যুত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। তাহারা কপট ব্যবহারছারা রাজ ভাগিনেয় বীরমণি 
ঠাকুর এবং ভদ্রমণি দেওয়ান ও হাড়িধন লব্করকে বন্দী করিয়া 
যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিল। রাজপক্ষও সসঙ্জ হইয়া যুদ্ধার্থ গস্তত 
হইল। অতঃপর কমলাসাগরের তীরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরস্ত 
হইল। ত্রিপুর সৈন্য পাচ ভাগে বিভক্ত হইয়া কেহ ছূর্গ রক্ষার্থ 
এবং কেহ বিপক্ষের গতিরোধের নিমিত্ত অগ্রসর হঈল। রাত্রি 
চারি দণ্ড থাকিতে আরম্ত হইয়া, পরদিন অধিক বেলা পর্যন্ত যুদ্ধ 
চলিয়াছিল। তুমুল সংগ্রামের পর অরাতি পক্ষের পরাজয় 
ঘটিল। পরাহত মিঃ মায়ার ও মহম্মদ আলী ঢাকা নগরীনে 
প্রস্থান 'করিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও মহারাজ সুখী 
হইতে পারিলেন ন।; তাহার ভাগিনেয় বীরমণি ঠাকুর, ভদ্রমণি 
দেওয়ান ও হাড়িধন শক্র হাস্তে বন্দী থাকায়, তাহাদের জন) 
মহারাজ বিশেষ উদ্দিগ্ন ছিলেন । 

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র বলরাম রায় ঢাকায় ছিলেন, 
তিনি সুযোগ পাইয়া, রে'শনাবাদের অধিকার লাভের নিমিত্ত 
মুরশিদাবাদের নবাব দরবারে প্রার্থী হইলেন। নবাবের সহিত 
তরিপুরেশ্বরের অসন্ভাব থাকায়, এই প্রার্থনা সহজেই কার্যকরী 
হইল, এবং নবাবের অনুমতি পাইয়া, বিপুল সেনাবাহিনীসহ 
কাদবায় যাইয়া! বলরাম মাণিক্য নাম গ্রহণ করিলেন । 

দ্বিতীয় ধন্মষাণিক্যের নাঁজির রাজকীত্তিনারায়ণের পৌত্রের 
নামও বলরাম ছিল । এই বাক্তি যাইয়। বলরামমানিক্যের 
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সহিত মিলিত হইলেন; এবং রাজার আদেশানুসারে সৈন্য 
লইয়! মিরজাপুরে যাইয়! শিবির স্থাপন করিলেন। এই সময় 
মায়ার সাহেবের লৈম্তগণ পুনব্বার দক্ষিণশিক গড় আক্রমণ 
করিল। এবারও তাহাদিগকে বিফলমনোরথ হইয়। প্রত্যাবর্তন 
করিতে হইয়াছিল । 

বলরামমাণিক্যের সৈন্যগণ মিরজাপুরের শিবির পরিত্যাগপুর্ববক 
কুমিল্লা আক্রমণের নিমিত্ত যাত্রা করিল। উজীর জয়দেব ঠাকুর 
সেম্যবলসহ কুমিল্লায় অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি শত্রু পক্ষের 
অভিযান বার্তা পাইয়। সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। আমতলী 
গ্রামে উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুবীন হওয়ার, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ত 
হইল। বলরামমাশিক্যের অনুচর বলরাম ঠাকুর এই যুদ্ধের 
প্রধান নায়ক ছিলেন, তিনি যুদ্ধে পরাভূত হইয়। কাদবায় ফিরিয়। 
গেলেন । 

এই বলরাম ঠাকুর জয়দেব উজীরের মাতুল ছিলেন। উজীর 
গুপ্রচর প্রেরণ করিয়! কৌশলক্রমে বলরামকে, রাজা বলরামের 
পক্ষ ত্যাগ করাইয়, ত্রিপুরেশ্বরের বশীভূত করিয়াছিলেন। 
অতঃপর বলরাম কাদবা পরিত্যাগ করিয়। কুমিল্লায় গমন করেন। 
বলরাম মাণিক্য কাদবায় অবস্থান করিয়॥ পুনরাক্রমণ্রে স্বযোগ 
আন্বেষণ কপিতেছিলেন। 

এদিকে ইংরেজ সৈন্য খগ্ডুলে আসিয়া ছাউনী করিল। 
আছুমণি ঠাকুর বাতিশ| থানায় অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি 
খগুলে যাইয়! ইংরেজ শিবির আক্রমণ করিলেন, কিন্ত প্রাণপণে 
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যুদ্ধ করিয়াও ফললাভে সমর্থ হইলেন না । ইংরেজ সৈন্য 
পরাজিত আছুমণিকে বন্দী অবস্থায় চট্টগ্রামে নিয়া, তথ! হইতে 
ঢাকার নবাব সনে প্রেরণ করিল। ইংরেজগণ নবাবের 
নিয়োজনমতে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । 

অতঃপর ইংরেজ সৈন্য মিরজাপুরে আগমন করিল । ইহাতে 
জয়দেব উজীর ও লুচিদর্প নারায়ণ ভীত হইয়া, কুমিল্ল। পরিত্যাগ 
পূর্বক কসবায় রাজ সন্গিধানে গমন করিলেন। ইংরেজ সৈন্য 
মিরজাপুর পরিত্যাগ করিয়। বায়েক গ্রামে যাইয়া ছাউনী করিল। 

ছূর্জয় ইংরেজ শক্তির সহিত যুদ্ধ জয়লাভের সম্ভাবন নাই 
বুঝিতে পারিয়া, মহারাজ পুরাতন বন্ধু হারিভারলেই্ সাহেবের 
সাহায্য লাভের আশায় কলিকাতা গমন করিতে কৃতসম্ব্ 
হইলেন। তিনি জয়দেব উপীর প্রভৃতির প্রতি রাজ পরিবাবের 
রক্ষণাবেক্ষণ ভার অর্পণ করিয়া, অল্পসংখ্যক অশ্ুচরসহ ১১৭৬ 
ত্রিপুরান্দের পৌষ মাসে কৈলারগড় হইতে কলিকাতা যাত্র। 
করিলেন । &% 

নৃপতির প্রস্থানের পর, জয়দেব উজীর প্রভৃতি সকলেই 
কসবার ছুর্দ পরিত্যাগ পূর্বক আগরতলায় গমন করিয়! যুবরাজ 
হরিমণি ঠাকুরের নিকট সমস্ত অবস্থ। জ্ঞাপন করিলেন। যুবরাজ 
পরিবারবর্দকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিয়' স্বয়ং মন্ত্রীবৃন্দসহ 


পা কটা পা ৯ শী পপ পপ পপ স্পা পিপিপি পীশিতি শি পিপি বাত পাস শিপীশীশীশীশীটি শশী পপি 


* ত্রিপুর এগার শত ছিয়ান্তর পন। 
পৌষ মাসে নৃপ কলিকাতায় গমন ॥ 
হলাম লা । 
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আগরতলায় রহিলেন। সৈন্য সমাবেশ দ্বারা আগরতলার 
চতুর্দিক সুরক্ষিত হইল। 

বলরাম মাণিকা কাদবায় থাকিয়া সময়ের প্রতীক্ষ। 
করিতেছিলেন। এখন সুযোগ বুঝিয়া, নবাব কর্তক নিয়োজিত 
ফৌজদারের স্থলবন্তী আগাছালের স'হায্যে কুমিল্লানগরী অধিকার 
করিয়। বসিলেন। 

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের কলিকাতা গমনের সংবাদ পাঈয়। 
ইংরেজ সেনাপতি কিংলাক, বায়েক হইতে শাটামাথ! গ্রামে 
যাইয়। শিবির সংস্থাপন করিলেন। এবং যুদ্ধাকাজ্ষা পরিতাাগ 
পৃববক, যুবরাজকে তাহার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ 
করিয়। ছুত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে কোনরূপ 
বিপদের আশঙ্ক। নাই, সাহেবের দেওয়ান আসিয়! এরূপ প্রতিশ্রুতি 
দান না করিলে, যুবরাজ সাহেবের নিকট গননে অন্বীকৃত হঈলেন। 
সাহেব এই সংবাদ অবগত হইয়।, ব্বীয় দেওয়ান রামকান্ত বস্থৃকে 
রাজধানীতে প্রেরণ করেন। যুবরাজেব প্রতায়ের নিমিন্ত 
রাজসরকারী নায়েব মাখনলালও সাহেবের অনুরোধে উক্ত 
দেওয়ানের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তাহারা রাজধানীতে উপস্থিত 
হইয়! যুবরাজকে জানাইলেন, “মহারাজের কলিকাতা যাত্রার 
বাদ পাইয়া, সাহেব যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, মিত্রতা 
স্থাপনের নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন ।” ইহাদের কথায় 
বিশ্বাস করিয়! যুবরাজ বনু সৈম্তসহ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
নিমিত্ত আমুদাবাদের পথে যাত্রা! করিলেন। তিনি বিজয় নদীর 
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তীরে উপনীত হইয়। সৈম্তদিগ:ক তথায় রক্ষ। করতঃ অল্প সংখ্যক 
লোকসহ ই.রেডদ শিবিরে গমন করিলেন। এই সাক্ষাতের ফলে 
উভয় পক্ষের মধ্যে মিত্রত। স্থাপিত হইল, এবং মিত্রতার নিদর্শন- 
স্বরূপ সাহেব বিশেষ আদরের সহিত যুবরাজকে একটা উৎকৃষ্ট 
বন্দুক, একটা শিস্তল ও একথান বনাত উপহার প্রদান 
করিয়াছিলেন । এই সময় উজীর জয়দেব ঠাকুর ও নায়েব মাখন 
লাল যুবরাজের সঙ্গে ছিলেন। অতঃপর সেন্যাধ্ক্ষ কিংলাক 
যুবরাজের অনুরে।ধে ভাটামাথা ছাড়িয়। কিয়ৎকাল আগরতলার 
সনিহিত কালিকাগঞ্জে অবস্থানের পর, কুমিল্লায় গমন করিলেন, 
যুবরাজ তাহার সঙ্গে কুমিল্লায় গিয়াছিলেন। জয়দেব উজীর 
আগরতলায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

কিংলাক যুবরাজকে সহ কুনিল্লায় যাইয়। দেখিলেন, বলরাম 
মাশিক্য নবাবের কম্মচারীর সঙ্গে সেই স্থানে আছেন। যুবরাজকে 
সমাগত দেখিয়। জগতমাণিক্যের মনে ছুরভিসান্ধ জন্মিল। ঢাক! 
নগরে বলরাম মাণিক্যের সাহায্যকারী “সিক' নামক এক সাহেব 
ছিলেন। তিনি বলরামের অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত, যুবরাজকে 
বন্দীভাবে ঢাকায় প্রেরণ করিবার নিমিত্ত বিংলাক সাহেব নিকট 
পত্র লিখিলেন। কিংলাক এই পত্র পাইয়। রাগান্বিত হইয়। উত্তর 
গ্রদান করিলেন, _“যুবরাজকে আমি কুমিল্লায় আনয়ন করিয়াছি, 
তাহাকে নিরাপদে রাখিব এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। সতর'ং 
আমার প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করিয়া, যুবরাজকে প্রেরণ করিতে পারিৰ 
না।” এই উত্তর দানের পর সাহেব বহুসংখ্যক রক্ষী সঙ্গে দিয়! 
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যুবরাজকে জাগরভলায় প্র কবিলেন। এবং নারেব মাখনলাল 
টাকায় যাইরা সিক সাহেবকে বাদা করভঃ যুবরাজের ঢাকায় 
যাইবাব আদেশ রহিত করাইলেন। | 

মহারাজ বৃষ্চমাশিকা কলিকাতায় যাইয়া প্রথমেই কালীঘাটে 
৬ভবানীর অর্চনা কবিলেন। তৎপর হারিভারদ্ই সাহোবের 
দেওয়ান পুবৰ পরিচিত গোকুল ঘোষালের সাহাযো সাহেবের সহিত 
দেখ করেন । মহ্থাবাজ কুষ্জমাশিকোর সহিত হাবিভারালোষ্টেব 
পুব্বেই সৌন্দছ্ জন্মিয়াছিল, তিনি ভাহার বিপদের বিষয় অবগত 
হইয়। নিতান্ত ড্ুখিত হইলেন এবং মহারাজকে রোশনাবাদের 
বন্দোবস্ত 'গুদান জন্য মুবশিদাবাদের নবাব নামে এক অনুরোধ গঞ্জ 
লিখিয়া, মহারাজের হন্ডে গুদানপুববক তাহাকে মুরশিদাবাদে 
যাইাতে বলিলেন। খন শ্ববে বাঙ্গলার শামনভার নবাবের 
হম্তেই ছিল। ইষ্ট ইিয়। কোম্পানী দেওয়ানী স্বত্রে শাসনভার 
লাভ করিয়ছেন। হারিভাপলেষ্ট সাহেব নিনাম্ত স্র্গন এবং 
হৃদয়বান লোক ছিলেন। নবাব দববারের অনস্থ। কিছুই তাহার 
আগাচর ছিল ন|। মহারাজ বষ্জনাণিক্যকে যুবশিদাবাদে প্েেরণ 
করিয়া! তিনি ভাবিলেন, দরবারে কি বাবস্থ। দাডাইবে, তাহা 
অনিশ্চিত, তিনি স্বয়ং গেলে মহারাজের কাধ্য সুসম্পন্ন হইবে। 
ইহ মনে করিয়া তিনিও মুরশিদাবাদ যত করিলেন । অল্পকাল 
মধ্যেই নবাব দরবার হইাতে মহারাজ রোশনাবাদের বন্দোবস্ত 
পাইলেন এবং বলরাম মাণিক্য ও তৎসঙ্গে নিয়োজিত আগাছালকে 
রোশনাবাদ হইতে উঠাইয়া আনিবার আদেশ হইল । 
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মহারাজের রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পুব্বেই উক্ত তাঁদেশ কার্যে 
পরিণত হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুমিল্লা পণ্টনের কর্ঠ। 
লেপ্টেনেণ্ট আলি গহরের ্* আদেশ মতে বলরাম মানিকা, , 
আগাছালকে সহ রোশনাবাদ পরিত্যাগ পুর্বক চলিয়া গেলেন 
রাজ পক্ষে কাগজপত্র বুবিয়া লইবার নিমিত্ত লেপ্টেনেন্ট 
যুবরাজকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে রামজয় উজীর কুমিল্লায় 
যাইয়া কম্নচারীব+সহ কাগজপত্র বুবিয়। লইয়া সাহেবকে রসিদ 
প্রদান করিলেন। 

মহারাজ, নবাব দরবার হইতে বন্দী বীরমণি, ভদ্রমণি ও 
হাঁড়িধনকে মুক্ত করিলেন এবং কলিকাতায় যাইয়' হারিভারলেষ্ট 
সাহেবের সাঙ্গ “দেখা করিয়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন । অতঃপর 
ঢাকায় যাইয়া বন্দী আছুমণি ঠাকুরকে যুক্ত করতঃ চট্টগ্রামে গমন 
করিলেন । এবং তত্রত্য বড় সাহেব ছেগ্ডেলের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া ১১৭৭ ত্রিপুরাব্দের ( ১৭৬৭ খ্রীঃ) কাত্তিক মাসে ্বরাজো 
প্রত্যাগমন করিলেন। 

অতঃপর মহারাজ রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়! ধন্ম কাধ্যে 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন তিনি দেবালয় গঠন, দেবতা স্থাপন, 
জলাশয় প্রতিষ্ঠাি যে সমস্ত পুণ্যজনক কার্য্য করিয়াছেন, পুবের 
তৎস্মন্তের উল্লেখ করায় এস্থলে পুনরালোচনা করা হইল না। 
তিনি অবসর কাল ধন্দ ও শাস্ত্র চর্চায় অতিবাহিত করিতেন । 

* ইংরেজের আলি গহর নাম বিশুদ্ধ নহে, ইহ! স্পট্‌ই বুঝা যাইতেছে । 
কিন্ত এখন গ্রাককৃত নাম জানা সম্ভবপর নহে। 


১ 


বাধমীধবের মনবঠ ব ধানগ 


পপমাণব। 





হল 


এসি এও 


মহারাজ কুষ্চমাশিকা ৮১ 


মহারাজ ক্রষমাশিক্য নিঃসস্ভান থাকায়, তাহার অনুজ যুবরাজ 
হরিমণি ঠাকুর একাধারে মহারাজের ভ্রাতত বাংসল্য ও অপত্য 
“মহের অধ্রিকারী হইয়াছিলেন। বিধি বিড়ম্বনায় ১৬৯৭ শকের 
জোষ্ঠ মাসে যুবরাজ পরলোক গমন করিলেন । দুবিবসহ বিপদের 
সময় ঘিনি ছায়ার ম্যায় অগ্রাজেব সঙ্গে ছিলেন, সেই অনুগত এবং 
একমাত্র সেহের আধার যুবরাজের অকাল মুত্াতে রাজা এবং 
রাক্তপারবারস্থ সকলেই শোকে মুহ্ধামান হইলেন যুবরাজের 
বাণী র্ুমাল। দেবী পতিসহ চিতায় আরোহণ করিলেন । গাহার 
ভাগাবতী নামী অপরারাণী ( মহারাজ রাজধ্র মাণিকোর জননী ) 
পুব্ধেই স্ব্গারোহণ করিয়াছিলেন । 

অতঃপর ইষ্ট ইয়া কোম্পানীই দেশের সব্ধময় ক হইয়। 
গিলে এই সময় কিমিল সাহেব (090050]1 1) 
উট পান নেতা এবং শোর (তে 0010 91১016) সাহেব 
[মর ১ হন। লিক সাচেন (৬7 1২০11016156) 
ত্রিপুরার রেসাডট পদ লাশ করিয়াছিলেন। তৎকালে 
বোশনাবাদর পুনবর্ধীনেদ বাসের 'আন্ুগান হয়ু। মহারাজ কুষ 
মাণিক; স্রদক্ষ কম্মচারীসহ নাণির্কচন্দ ঠাকুরকে বন্দোবস্ত কাধা 
সম্পাদন ভন্য কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন । তৎপর রাজব্র 
ঠাকুরকে ও পেরণ কর! হইয়াছিল । কিন্ত লিক্‌ সাহেব বিরুদ্ধাচরণ 
করায় কাধ্য সম্পীদন পক্ষে বিদ্ধ ঘটিল। অল্পদিন পরে শোর 
সাহেব ঢাঁকায় আগমন করায়, মহাবাজ কঞ্চমাণিকা তথায় যাইয়া 
বন্দোবস্ত গ্রহণ জন্য চেষ্টা করিলেন। এবারও লিক সাহেবের 
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পি পাসছি তা পাটি পা এ ০৯ ০৯ পাস তি পি পাটি পি পি ৯ পাপা 


বিপক্ষতার দরুণ মহারাজ অকৃতকাধ্য হইয়! রাজ্যে প্রত্যাবর্ত 
করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক 
বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইলেন, তিনি বহু উপদ্রব ভোরে 
সহিত ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া, ১৭০৫ শকের (১১৯৩ ত্রিপুরাব্দ 
আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্ধাদশী তিথিতে লীলা সম্বরণ করেন । বিপু 
সমারোহে তাহার ওদ্ধদৈহিক কার্য সম্পাদিত হইল। মহারা? 
জাহৃবী মহাদেবী পতির চিতারোহণের সঙ্কল্প পূর্ব হইতেই হৃদ 
পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহার সেই সঙ্কন 
পুর্ণ হয় নাই। 


- পর মাণিকান 


ন্র্গাঘ মভ'বশজ বাবচন্দ দ'ণিব্য বাহাছুপ 





মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য 


পূর্বেবাক্ত মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের ভ্রাতা হরমণি যুবরাজ । 
এই যুবরাজের প্রপৌত্র মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিকোর ঈশাননন্ত্র, 
উপেন্দ্রচন্দ্র, বীরচন্দ্র, চত্রধবজ, মাধবচন্দ্র, যাদবচন্দ্র, নীলকৃষ, 
স্বরেশকৃষ্ণ ও শিবচন্দ্র নামক নয়টী কুমার বিদ্যমান ছিলেন। 
মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের পর়ালোক গমনের পর, ঈশানচন্দ্র মাণিক্য 
রাজত্ব লাভ করেন। তিনি স্বীয় অনুজ উপেন্দ্রচন্্রকে যৌবয়াজ্যে 
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । কালচক্রে, মহারাজের বিষ্ভমান কালেই 
(১২৬১ ত্রিপুরাব্দের ২রা বৈশাখ ) যুবরাজ দেহলীলা সম্বরণ 
করেন। 

অতঃপর মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ১২৭২ ত্রিপুরাব্দের ১৭ই 
শ্রাবণ তারিখে অনন্তধামে গমন করেন। তাহার পরলোক 
গমনকালে ব্রজেন্দ্রজ্্র ও নবহীপচন্দ্র নামক ছুইটা অল্প বয়স্ক কুমার 
বিদ্যমান ছিলেন । 

মহারাজ ঈশানচন্দ্রের পরলোক যাত্রার পর, তাহার “শ্রীগুর 
আজ্ঞা” মোহরাঙ্কিত একখানা রোবকারী প্রচারিত হয়। সেই 
রোবকারীর প্রতিলিপি অপর পৃষ্ঠায় প্রদান কর! যাইতেছে | 


৮৪ পঞ্চ-মাণিক্য 


শ্রীগুক 
আজ্ঞা 


শ্রীশ্রীসহী। *% 


রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্বত ত্রিপুরা, 
হুজুর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য 
বাহাছ্রর। ইতি সন ১২৭২ ত্রিপুরা, 
তারিখ ১৬ই শ্রাব্ণ। 


এপক্ষ বাতব্যাধি গীড়ীতে শারীরিক কাতর হওয! 
প্রযুক্ত, রাজত্ব ও জমিদারী শাসন বিষয়ী কাধ্য সুচারুমতে 
নির্ববাহ হইতেছে না, এবং যে প্রকার ব্যামোহ, ৬ইচ্ছাধীন 
কোন সম্য প্রাণ বিযোগ হয তাহারও নিশ্চয় নাই। 
এ মতেই এপক্ষের খান্দানের চির রীতিমতে এ কার্ধ্য 
নির্বাহ তদর্থক যুবরাজ ও বরঠাকুর ও কর্তা নিযুক্ত করা 
গ্রযৌজন, সেমতে হুকুম হইল যে-_ 

যুবরাজী পদে এপক্ষের ভ্রাতা শ্রীলশ্রীমান বীরচন্দ্র 
ঠাকুর ও বরঠাকুরী পদে প্রথম পুক্র শ্রীলপ্ীমান ব্রজেন্দ্রন্দ্ 
ঠাকুর ও কর্তা পদে দ্বিতীঘ পুত্র প্রীলভ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্র 


* ইহা মহাবাজেব গুক ও মন্ী গ্রতুপাদ স্বপীন্প বিপিনবিহাবী গোস্বামী 
মহোদবের ম্বাঞ্চব | তিনি হ্বীধ নানেৰ পরিবর্তে শ্িীএসহী” স্বাক্ষব কবিতেন। 
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ঠাকুরকে নিঘুক্ত কর! বাঘ ও এ বিষয়ের এত্তেল। স্বরূপ 
এই রোবকারীর এক এক কিভা। নকন জেপা চট্টগ্রাম ও 
জেল৷ ঢাক। প্রদেশের শ্রীনঞ্রীধুক্ত দায়ের সায়ের কমিননর 
সাহেব বাহাছুরান ও জেলা ত্রিপুর। ও জেল। শ্রীহট্রের 
শ্রীলশ্রীধুক্ত জজ. সাহেব ও শ্রীুক্ত কালেক্টর সাহেব ও 
শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেটে সাহেব বাহাছুরান হুঙ্গুরে প্রেরণ 
হয ইতি। 


মোকাবিলা 
শীগুরুদাস বর্ধন, শরীীনহ্থী। মং ভ্রীবিশ্বনাথ গুপ্ত, 
পেস্কার | মোহরের। 


এই রোবকারীব তাবিথ ইন বুৰ। যায়, মহারাজের 
পরলোক গমনের পূর্বব দিস ইচা সশ্গাদিত হইয়াছিল । চক্ররবজ 
ও নীলকৃঞ্চ নানক ন্বগীয় মহাবাজেব কুনাবদ্ধব, উন্ত রোবকারী 
কৃত্রিম বলিয়ঃ রাজোর উপর দাবি স্থাপনার্থ গবর্ণমেণ্ট সমীপে 
প্রার্থী হইলেন । ত্রিপুবাব মাজিক্টেটব বিপোট মুলে গ্রামের 
কমিসনার সাহেব বেল গবর্ণনেটকে লিখিলেন, ত্রিপুরেগ্বর 
ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ব্বগ'য় হইয়ানেন, রাজোন অনেকগুলি দাবিদার 
উপস্থিত, তন্মধ্যে বাব্চন্দ্ রাজ। ও ঈানস্দ্ মানিকের নাবালক 
পুত্রদ্ধয় (ব্রজেন্্রন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র ) যথাক্রমে যুবরাজ ও বড় 
ঠাকুর স্বরূপ এইক্ষণ দখলকাব আছেন। অতএব মানার 
বিবেচনায় গবর্ণনেন্ট একজনকে দখলকার রাজ। স্বীকার করিয়া, 
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অন্ঠাগ্ঠ দাবিদারগণকে দেওয়ানী আদালতে যাইয়া জমিদারীতে 
স্বত্‌ সাব্যস্ত করিবার জন্য উপদেশ করিলেই চলিতে পারে ।”% 
তদনুসারে বঙ্গের লেপ্টনেন্ট গভর্ণর, বীরচক্্ ঠাকুরকে ত্রিপুরার 
“ডিফেক্টো? (৫7479 ) রাজা স্বীকার করিয়া, অন্যান্ঠি দাবিদারকে 
উচিত পন্থা অবলম্বন জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । তর্দবধধি 
মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ত্রিপুর! রাজ্য ও জমিদারীতে অধিকার 
লাভ করেন। 

ইহার অল্লকাল পরে, কুমীর চক্রধ্বজ ও নীলকৃঞ্ণ, মহারাজ 
বীরচন্দ্র মাণিক্যের বিরুদ্ধে, জমিদারীর স্বত্ব সাব্যস্ত জন্য ছুইটী 
মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। স্তীার্দের অভিযোগের প্রধান 
হেতু এই যে, মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য যুবরাজ প্রভৃতি নিয়োগ 
না করিয়াই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন । মহারাজ বীরচন্দর 
গুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী প্রমুখ প্রধান কন্ম্চারীবর্গের সহযোগে, 
তাহার যুবরাজ নিয়োগ সম্বন্ধীয় অমূলক রোবকারী প্রচারদ্বারা 
অন্যায়ভাবে রাজ্য ও জমিদারীতে অধিকার স্থাপন করিয়াছেন ৷ 
স্বীয় রাজার ভ্রাতাগণের মধ্ো জ্যেষ্ঠ বিধায় তাহারাই রাজ্য ও 
জমিদারীর প্রকৃত স্বত্বাধিকারী । এস্থলে অভিযোক্তাগণ 
প্রত্যেকেই নিজকে জোষ্ঠ বলিয়াছিলেন। 

মহারাজ বীরচন্দ্র উভয় মোকদ্দমায় এই মর্মে বর্ণনা দাখিল 
করিলেন ষে, তিনি মহারাজ ঈশানচন্ত্ মাণিক্য হইতে যৌবরাজা 


সপ শশী শালী শালি আশি শিপ পি আপিল স্পা আট পেশি ২ পাস বিটি টিউন এ 
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লাভ করিযাছেন, সুতরাং রাজা ও জমিদাবীব তিনিই প্রকৃত 
অধিকারী । 

সকল পক্ষই আপন আপন দাবি সমর্থন জন্য ঠাকুর বংশীয় 
অনেক ব্াক্তিকে সাক্ষী মান্য কবিলেন। ঠাকুরগণ নানা কারণে 
প্রভূ গোস্বামীর প্রতি অসমন্তষ্ট ছিলেন। এই সময় তাহাদের 
অনুরোধে প্রভূকে মন্ত্রীতব পদ হইতে অবসর করা হইল, এবং 
ঠাহার শ্রীপাট ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল । 

অতপর মহারাজ বীরচন্দ্র ঠাকুববংশীয়গণেব সম্মতিমতে রাজা 
ও জ্রমীদারীর শাসনভাব ঠাকুর ব্রজমোহন দেববশ্মণ মহোদয়ের 
হস্তে অর্পণ পৃবক জটিল সমস্যার সমাধান কবিয়াছিলেন; কিন্ত 
ব্রজমোহন ঠাকুর নানা কারণে কাধ্য পরিচালনে বাধাপ্রাপ্ত 
হইতেছিলেন। 

বৃটিশ আদালতের বিচারে ১৮৬৪ ইং ১১ই জুন তারিখে 
মহারাজ বীরচন্দ্রেব দাবি অগ্রাহ্য ও কুমাৰ নীলকুষ্জের অনুকূলে 
মোকদ্দম1 ডিক্রী হইল । নীলকৃষ্ণ বাহাছুবেব আর অপেক্ষ। সহ্য 
হইল না, তিনি ডিক্রী জারী করিয়া চাকলে রোশনাবাদ 
ভ্রমীদারীতে দখল গ্রহণ করিলেন । এই দখল ২০ দিবস মাত্র 
স্থিরতর ছিল। 

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য হাইকোর্টের আগীলে সম্পত্তি 
ফিরিয়া পাইলেন। চিফ জগ্টিস নরমেন ও জগ্টিস কেম্প কর্তৃক 
১৮৬৪ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই আগীল নিষ্পত্তি 
হইয়াছিল। অতঃপৰ নীলকৃষ্ণ বাহাছুব প্রিভিকাউন্সিলে আগীল 
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করিয়াছিলেন, ১৮৬৯ খ্রীঃ ১৫ই মার্চ তারিখে সেই আগীল অগ্রাহা 
হয়। এই সময় মহারাজ বীরচন্দ্র নিক্ষটকে রাজ্যভোগের 
সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন । 

গএপুরার পার্বত্য প্রজাগণের মধো জমাতিয়। সম্প্রদায় যোদ্ধ 
জাতি ছিল। ইহার! পুরে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে কাধা কর্ধিত। 
'জমায়েং শব্দ দ্বার। দলবদ্ধ ব| সমবেত লোক সমষ্টিকে বুঝায় । 
ইহাদের দ্বারা গঠিত সেনাদলকে 'জমাৎ' বলা হইত, এই কারণেই 
ইহারা 'জমাতিয়া, আখ্যা লাভ করিয়াছে । ইহারা শৌর্য।বীর্ষা- 
শালী হইলেও শান্তিপ্রিয়, কিন্তু কোন দিনই নীরবে অত্যাচার সঙ্থা 
করিতে অভ্যস্ত নহে । 

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসনের প্রারস্ত কালে, যখন 
চতুর্দিক হইতে জমিদারীর দাবিদারগণের উত্থাপিত দাবি উপেক্ষার 
নিমিত্ব তিনি ব্যস্ত ছিলেন, এই সময় ওয়াখিরায় হাজারী নামক 
জনৈক রাজকর্ম্নচারীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া জমাতিয়াগণ 
বিদ্রোহী হইয়। দাড়ায়। ইহা ১২৭৩ ত্রিপুরাব্দের ঘটন|। 
ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত ত্রিপুরেশ্বর প্রথমে যে সৈম্তদল 
প্রেরণ করেন, তাহার! বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইল না। পরিশেষে 
ডাল সম্প্রদায়ের কুকিদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। 
কুকিগণ জমাতিয়া! দিগের বহুসংখ্যক লোক নিহত ও তাহান্রে 
নেতা পরীক্ষিৎ সরদারকে ধৃত করিয়া এই বিদ্রোহানল নিব্বাপিত 
করিয়াছিল। নিহত জমাতিয়াগণের ছুইশতের অধিক ছিন্নমুণ্ড 
রাজধানী আগরতলায় আনয়ন কর! হয়। সাধারণকে রাজদ্রোহের 


মহাবাঙ্ত বীবচন্দ্র মাণিকা ৮৯ 


পর্ণশাম ফল দেখাইবার শিমিতত সেই সকল মুণ্ড বংশদণ্ডে গ্রথিত 
বনিয়! বাজধানীস্থ গ্রাকাশ্য বাস্তাগুলিব পার্খে স্থাপন বরা 
হইয়াছিল । পবিশেবে এই সকল মুগ বর্তমান বাজাবেব উত্তব 
গা্শস্থ ইষ্ক নিশ্মিত পুলের নিম্নভাগে, কালাপাণিয়া ছড়া গা 
্ণেখিত বরা হইয়াছে | এই ঘটনা উপলক্ষে ভ্রিপুব জেলার 
“দানীন্ন মাজি-্ট্রেট মেঙ্গল সাহেব স্বীয় বিপোর্টে লিখিয়াছিলেন,- 
“41175176805 01 0032 (18177905 ) 7৪75. ০8৮ ০01 
20110 0016 190৮5 10017017009 17167102150] 0 /৯2851510. 
বিদোভেৰ নেতা পণাঙ্গিংকে মহাবাজ বীব্চন্দ্র দয়াপরবশ 
হইঘা ক্ষম। কবিয়াছিলেন | ইহাদের উত্থান রাজদ্রোহিতা মূলক 
ছিল না, অন্যাচাবীগণের বিরুদ্ধেই এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, 
নেতাকে ক্ষম। কবিবাব উচ্ঠাই প্রধান কাবণ । 
ত:পব মহারাজের অন্তজ্ঞায় জমাভিয়াগণ উন্নত হিন্দু আচার 
গ্রচণ € সপবীত ধারণ করিয়াছে । হদবশি এই সমাজের 
আনেকে মদ মাস তাগ কবিয়। বৈষুব ধন্মাবলম্বী হঈতেছে। 
ইহার। স্মরণাতীত কাল হইতে রাজভক্ত প্রজ!, বর্ধমান কালে ও 
সেই ভক্তির বিন্দ্রমাত্র বাতায় ঘটে নাই। আজ জমাতিয়। 
সম্প্রদায় মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্যের নাম উপাম্য দেবতার নামের 
সঙ্গে স্মরণ করিয়! থাকে । 
এখন আর জরমাতিয়গণ ত্রিপুরার সেনিক বিভাগে নাই, 
হাহার। শান্তভাব ধারণ করিয়! কৃষিকাধা দ্বার। জীবিকা নিব্বাহ 


করিতেছে। 


১০ পঞ্চ-মাণিক্য 


নীলকৃষ্ণ বাহাছুরের মোকদ্ম! শেষ নিস্পত্তির পর, মহারাজ 
বীরচন্দ্র ১২৭৯ ত্রিং ২৭শে ফাল্গুন ( ১৮৭০ শ্রী; ৯ই মা্চ তারিখে ) 
বাজ্যাভিষিস্ত হন । বুটিশ গবর্ণমেন্ট পক্ষে, চট্টগ্রামের তদানীন্তুন 
কমিশনার লর্ড এইচ, ইউলিক ব্রাউন সাহেব খেলাত লইয়। 
রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন । 

মহারাজ বীরচন্দ্র ১৭৬১ শকের ১০ই আশ্বিন (১৮৩৯ খ্রীঃ 
২৫শে সেপ্টেম্বর ) রজনীযোগে কৃষ্ণ পক্ষীয় তৃতীয়! তিথিতে 
'জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাজ্যাভিষেককালে তাহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর 
ছিল। অতএব তিনি পরিণত বঃসে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, 
এ কথা -বল! যাইতে পারে । কিন্তু তাহা হইলেও তিনি রাজনীতি 
ক্ষেত্রে সকল সময় বুটিশ গবর্ণমে্টের মত পোষণ করিয়া চলিতে 
পারিতেছিলেন ন। । এই শ্ুত্রে অনেক সময় গবর্ণমেন্টের 
কম্মচারীগণের সহিত তাহার মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। সেকালের 
গবর্ণমেন্ট ছিল পূর্ণমাত্রার রক্ষণশীল এবং তাহাদের শাসননীতি 
দেশীয় রাজ্যসমূহ গ্রহণ করুক, ইহাই ছিল বৃটিশ রাজকণ্ম্চারীপণের 
একান্ত অভিপ্রেত। মহারাজ বীরচন্দ্র ছিলেন প্রাচ্য নীতির 
ঘোরতর পক্ষপাতী । বিশেষত; তাহার ক্ষমতার উপর অন্য 
হস্তক্ষেপ করিতে গেলে, তাহা নিতান্তই অসহনীয় হইত। সুতরাং 
উভয় গব্ণমেন্টের মধ্যে মতের সামঞ্জস্ত ঘটিতেছিল না। 
সাপ্রাজ্যাভিমানী বৃটিশ কণ্মডারীবর্গের সহিত জনৈক দেশীয় রাজার 
প্রতিনিয়ত বাক্বিতণ্া সেকালে যে নিতান্তই অশোভনীয় ছিল, 
মহারাজ বীরচন্্র সহজে দে কথা মানিয়। লইতে চাহিতেন না। 


সহাবাজ বীরচন্দ্র মাণিকা ৯১ 


কোন কোন স্থলে গব্ণমেন্টের অনুরোধ গ্রহণ করিতে বাধা 
হতেন, তাহা নিতান্ত দায়ে গেকিয়া। 

তাহার রাজহের শ্ুত্রপাতেই “00:07750020” শক লইয়া তর্ক 
উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্ট পক্ষের আপন্তিকারী বলিয়াছিলেন,-- 
400০৬7)৮ হইতে (0০101080107 নামের উতৎপত্তি। কাজেই 
71098 0:০%%॥ এর নিয়তম বাক্তি এই শব্দ বাবহার করিতে 
পারেন না । তৎকালে স্বরসিক মহারাজ বীরচন্দ্র যাহ। 
বলিয়াছিলেন, শ্রদ্ধেয় কেলি মহিমচন্দ্র ঠাকুর মহোদয়ের ভাষায় 
ভাহা সুস্পষ্ট প্রস্ফুটিত হইয়াছে । উক্ত অংশ এ স্থঙ্লে, উদ্ধত 
হইল । 

“বীবচন্দ রসিক ছিলেন, এবং জনি ঠন বমিক ঠা ও পদের কথা । ঠিনি 
বলিয়াছিলেন-__আমি 0০, রূপী তাজ মাথায় দেই না, কিন্ত মুকুট ধারণ 
করি_প্রজার জন্ত | “1০05 শব্দটা হিন্দুনাচক শন্দ নহে । আমি ছবি 
দেখিষাছি এবং গল্প শ্ুনিগ্াছি, পাকলে বথন [8৮০০৪ প্রান সন ছিল, 
তন যে পাথরে £7181০-55০ বাজগণ বসির! শালন কৰিতেন, তাহ। 
শস্ক পর্যন্ত [0০1১৩ নামে। অঙ্সিঠিত ইরা আগিয়াতে | িহান' 
দেখিলেই মনে হউবে, সিংহমৃহিীনা পরিবটিত হঈরা দে আসন গ্রস্ত হন, 
তাহাই পিংহাসন। ইভা পেধতান আসন দেপাসন ব্যশগীচ অন্ত কোন 
আসনে হিন্দু রাক্তা বসেন না।” র্‌ ূ 

দেশী পাঞ্জা বয থু, ১৮৪ পুষ্ঠ। | 
যে রাজ্য কাহারও অনুগ্রহ প্রদত্ত নতে--ষে রাজা অম্থ 
কোনও শক্তির সহিত সন্গিন্ব্ে আবদ্ধ নহে, সেই রাঙ্গের রাজার 
পক্ষে এরূপ প্রশ্র উত্বাপনের কারণ কি ছিল, জানি না। 


৯২ পঞ্চ-মাণিকা 


মহারাজের উক্তি আপত্তি উত্থাপনকারীর গ্রীতিগ্রদ হইয়াছিল কি 
না, তাহাও জানিবার প্রয়োজন নাই ; ত্রিপুরেশ্বরগণের হিন্দু 
শান্ত্রানুমোদিত রাজ্যাভিষেক পূর্বাপরই চলিয়া আসিতেছে, 
এইমাত্র জানি; এবারও তাহাই হইয়াছিল। 

সতীদাহ প্রথা ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়। 
আসিতেছিল। বুটিশ শাসনকালে এই প্রথ। রহিত জন্য কয়েকবার 
চেষ্টা করিয়।ও সেই চেষ্ট| ব্যর্থ হইয়াছে । পরিশেষে রাজ। 
রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় 
প্রভৃতি কতিপয় দেশীয় গণ্য মান্য ব্যক্তির সাহায্যে ভারতের 
রাজপ্রতিনিধি লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক মহোদয় ১৮১৯ শ্রী ৪| 
ডিসেম্বর তারিখে প্রচারিত নিয়মদ্বার| এই প্রথা রহিত করেন । * 
এতদ্বার। কুটিশ ভারতে ও দেশীয় রাজাসমূহে সতীদাহ প্রথা রহিত 
হইয়াছিল। কিন্ত ব্রিপুর রাজ্যে ইহার পরেও সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর 
কাল সতীদাহ অবাধে চলিয়াছে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয়ে 
গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পতিত হয় এবং প্রথাটী রহিত করিবার নিমিত্ত 
বেঙ্গল গবর্ণমেপ্ট মহারাজকে অন্ভুরোধ করেন। পুর্ধরবেই বলা 
হইয়াছে, মহারাজ বীরচন্দ্র প্রাচ্য নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। 
সতীদাহ প্রথার অনুকূলে এবং প্রতিকুলে অনেক কথ। থাকিলে ও 
তিনি সে বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না) যে প্রাচীন প্রথ। 
পবিত্র এবং পুণ্জনক বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস, সেই প্রথা বন্ধ 
করিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। এ বিষয় লইয়! অনেক লেখা 

[২০৪৮151০2১৬], 16829. 
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পড়! হইবার পর মহারাজ দেখিলেন, বিষয়ট। আনেক দূব 
গড়াইয়াছে, গবর্ণমেন্টের আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তখন 
তিনি প্রথাট| রহিত করাই সঙ্গত মনে করিলেন। এ জনা তাহার 
আইন গ্রণয়ন ব| ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান করিবাব প্রয়োজন ঘণ্ট 
নাই, একটা ক্ষুদ্র রোবকাবী দ্বাবাই কাধা সাধিত হষঈয়াছিল। উক্ত 
রে।বকারী নিয়ে প্রদান কর। হইল। 
(54) 73. 05.173278. 

রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার শ্রীশ্্ীযৃত 

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদ্ুর। জন 

১২৯৯ ব্রিং, তাং ৮ই স্ধোষ্ঠ। 

ঘেহেতৃ জান! বাঘ, এ রাঙ্গের পার্কবতীঘ প্রদেশের 
কোন কোন স্থানে সতাদাহ অগ্তাপি সম্পূরণদ্ূপে লঘ প্রাপ্ত 
হয়নাই । অতএব তাহ! রহিত করা আব্শ্াক | সেমতে 

হুকুম হইল থে 

এতদ্দীরা উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায ও 
এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ 
লঙ্নত্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি 
তাহার উদ্যোগ কর! হইলে সংস্ষ্ট ব্যক্তিগণ দণ্ডনীয় হইবে। 
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কার্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজম্ব 
বিভাগে পাঠান ঘায। 
(স্বাক্ষর) শ্রীপ্যারীমোহন রাঁয, 


মুন্সী। 


এই 


গ্রকীরের আনেক কথা লইয়! গবর্ণমেণ্টের সহিত মহাবাঁজ 
বীবচন্দের মতান্তর ঘটিয়াছে, এসকল তাহার সমাাক আলোচন। 
করিবার স্ববিধা নাই। 

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাশিক্োর কুমারগণের মধ্যে জোষ্ঠ ব্রজেন্দ্র- 
চন্দ্র পরলোক গমন করায়, দ্বিতীয় পুর নবদ্বীপ বাহাছুবের আশ! 
ছিল, মহারাজ বীরচন্দ্র তাহাকেই যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন ; 
এই বিশ্বাম সকলের হৃদয়ে পৌঁধিত হইতেছিল। কিন্ক কাধ্যত; 
অন্রূপ দাড়াইল। মহারাজ বীরচন্দ্র ১২৮০ ত্রিপুবাকের ১৬ই 
ভাদ্র তারিখে স্বীয় জ্যেষ্ঠ কুমার রাধাকিশোরকে যৌবরাজো 
অভিষিক্ত করিলেন । 

অতঃপর নবদ্বীপ বাহাছুর ব্ধাধিক কাল আগরতলায় অবস্থান 
করেন। তৎপর স্বীয় জননীকে সহ ১২৮১ ত্রিপুরাব্দের আবাঢ 
মাসে কুমিল্লাীনগরীতে গমন করেন। কিয়ংকাল পরে, তিনি 
চাঁকলা রোশনাবাদের উপর স্বস্ব স্থাপনের দাবিতে মহারাজ বীরচক্দ্ 
মাণিক্যের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দম। উপস্থিত 
করিলেন। মহারাজ ঈশানচন্দ্র, বীরচন্দ্র মাশিক্যকে যুবরাজ 
নিয়োগ করেন নাই, সুতরাং তিনিই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, 


মহাবাজ বীবসন্দ্র মাশিকা ৯ 


কুমাৰ নবদ্বীপচন্দ্রেব দাবি উবাপনেব ইঠাই প্রণান হেত হিল। 
মহাবাজ বীবচন্দ্র বর্ণনাধ জানাইলেন, স্বগ ঘ মহাবাভ। ঈশানচন্দ 
মাশিকা তাহাকে যুববাজের গণ প্রদাশ ববিষ। গিনাত্ছন, স্বহব' 

বাজব শের চিব প্রসলত প্রথান্রসাবে নিনিই সপ্প। এব আর্ধিকাবা। 
ত্রিপুবাব জজ শি, ফাউল সাহেব, বাবন্সেধ যুববাজী সনণ্দ 
প্রবলগণা ববির| তাহাবই অন্ুকণে মোকপম। নিষ্প্তি কবিলেন, 
কুমাব নবদ্বীপ এই আদেশের ধিক থাহকোটে আপীল করিব ৪ 
আকুতকান্য হইযাছিলেন | 

১৯৮৯ ত্রপুবারে কমার শবদ্ধীপস্ত্র আব এব মোপদ্না 

উপস্থিত কবেন। এই মোকগ্মায় তিনি মহাবাজ ঈশানচনোব 
সম্পা।দত পুব্বোক্ত বোবকাবাঁৰ শনুসবণে চাক বোশনাবাদের 
উপব ভাবী স্ব শিক্ধাবাার্ধ ও শবণ পোষণ জগ উপযুক্ত বডি 
লাভেব প্রার্থী হইথাছিলেন। প্রিগুবাব ভদানীন্্ন জজ টাও্যাব 

সাহোবেব ১৮৮১ শ্বা ১০শে জান্ুবাবা তাবিখেব বিগবে নবদ্বীপ 
বাহাছ্ববেব মাসিক ৬০০২ শত টাকা বৃন্তি নিগ্গাবিত হইল । এই 
আদেশের বিকদ্ধে উভয পক্ষই হাঈকোটে আগাল উপস্থিত 
করিলেন। উক্ত আগীল উপলক্ষে হাইকোটেব বিচারপতিগণ 
স্থির ববিলেন, _পত্রিপুবাধিপতি একজন স্বাধীন নবপতি, তাহাব 
ব্রিদ্ধে এপ মোকবমাব বিচাব কবিবাব অর্িকার বৃটিশ 
আদালতের নাই।” এই হেত্ুতৈই জজেব বিচাব পণ্ড হইল। 
কুনাব নবদ্ধীপ বাহাছুবের দাবি দাওয| এইখানেই শেষ হইয়। গেল। 
প্রিশেষে, বঙ্গীর গভর্মেটেব চিফ, সেক্রেটাবী মিঃ পিকক্‌ 
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5/ 
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আহেবের মধ্যবন্তীতায়, কুমার নবদ্বীপ, ত্রিপুরেশ্বর হইতে মাসিক 
খু ৫ পাঙয়াছিলেন। 

নদ্ধীপ পাহাছুর ঘখন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়। কুমিল্লা 
চদ্গিয়। যান, ৩ৎকালে বাঙ্গালার লেপ্টেনেন্ট গভর্ণর, ত্রিগুবার 
আশ্তান্তরীণ অবস্থ। অবগতার্থ ও ছুদ্দান্ত লুসাই জাতিকে দমন 
করিবাব জন্য ত্রিপুরায় পন্ষিটিকাল এজেন্ট স্থাপনের সঙ্থল্প 
করিলেন । ১৮৭০ খ্রীঃ আক্টাবর মাসে ভারত গভরমেন্ট, 
বাঙ্গ দার শাসন কর্তার এতদ্িযয়ক প্রস্তাব অনুমোদন করার, 
এ, ডব্রিউ, রি, পাওয়ার সাহেব ১৮৭১ শ্রী; ৩র। জুলাই তারিখে 
পঙ্গিটিক্যাল এজেন্ট পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনিই ত্রিপুর। 
রাজোর প্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট । ইহার পর।মশীন্ুসারে 
মহারাজ বীরচন্দ্রকে অনিচ্ছ| সন্বেও রাজনীতি ক্ষেত্রে বুটিণ 
গভর্ণমেন্টের নিয়ন প্রণালী অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল , তদ্বিবরণ প্রাসঙ্গিক ভাবে ক্রমশঃ প্রদান কর! হইবে । 
তিনি বলিতেন--“ইংরেজী শাস্মমতে রাজ।র স্বাধীনতা অর্থ পরের 
চর্রিত খাছ গলাধকরণ করা । দাত পড়িলে নকল দাতের 
আবশ্যক হয়; আমার একট! দাতও পড়ে নাই, আমি কেন 
পরের চৰ্রিত জিনিষ ভক্ষণ করিব ?” ঞ্* কিন্তু তাহ! বলিলে কি 
হইবে, তৎকালে তিনি যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, কর্ণেল 
সাহেবের ভাষায় তাহার আভাস পায়! যাইবে। তিনি 
বল্পিয়াছেন,_“ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের গ্রহবৈগুন্যে এই 179110০5] 

* দেশীম রাজ্য ২য় খণ্ড, ১৭৭ পুটা। 
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৯৪০ গণ হইল 105608০0 01571 ভাহার। গপ্রায় সমস্ত 
বাজাগুলিতেই একাধিপতা স্থাপন করিয়াছিলেন। কাজেই 
ত্রিপুবাতেও সেই বাতি ও নীতি যথাযথ প্রতিপালনের অদমা 
চেষ্ট চলিতে লাগিল 1” কচ 

এই সময় বাজোৰ মন্ত্রী বা মন্ত্রী স্কানীয় প্রধান কম্মচাবীবন্দ 
সহাবাজেব অভিপ্রায় সম্পূর্ণৰপে বুঝিযা উঠিতে পাবিতেছিলেন 
ন'| প্রপানত এই কাবণেই পাবস্বাব মন্ত্রী পবিবন্তনেৰ কাবণ 
ঘটি তছিল। কৌন কোন স্থলে আন্ত বিষয়ও পরোক্ষভাবে উহার 
ব'পণ হইয়। দাড়াইয়াছে | 

মহারাজ বীরচন্দ্র প্রথমতঃ প্র গোম্বামীকে মন্ত্রী পদ হইতে 
অপসাবণ কবিয়া, ব্রজমোহন গাকুবকে তংস্থলে নিয়োগ 
কবিয়াছিলেন (১২৭৩ ভ্রিপুবাধ )। ব্রজমোহন ঠাকুর প্রাচীন 
শাসন প্রণালী স্িবতব রাখিয়। বিশেষ দটতার সহিত কাধ প্রবুন্ত 
হইলেন । ইনি পাচ বৎসরের কিছু বেশীকাল মন্ত্রী করিয়াছিলেন । 
ইহাব পর শাসনভাব মহারাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
নিজ তবাবধানে ডর্রিও, এফ, কেম্পবল নামক জনৈক ইংরেজের 
প্রতি কাঁধা পরিচালনের শার অপণ কবেন। ইনি পূর্বে 
জমিদারী বিভাগের ম্যানেজার পর্দে কাধা করিয়াছেন । অধীনস্থ 
কম্মচাবীগণের মাধো পরম্পর কলহ হেতু এবারের শাসন-পরিষদ 
অকৃতকাধা হওয়ায়, মহারাজ বীরচন্দ্র, কেম্পবল সাহেবকে 


*« দেপায় বাজ্য--২য় খণ্ড, ১৮৩ পু্ঠা। 
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জমিদারী বিভাগের ম্যানেজারের পদে পরিবত্তিত করিয়ঃ নাজীর 
দীনবন্ধু ঠাকুরকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করিলেন। অন্যান্ত বিভাগে 
ঠাকুর বংশীয়দিগকে নিযুক্ত কর। হইল । 
এই সময়ে (১৮৭১ শ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে) ছুদ্দান্ত কুকিদিগকে 
নিধ্যাতন করিবার নিমিত্ত কাছাড় ও পাবনা চট্টগ্রাম হইতে দু 
দল বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিন। তৎকালে ত্রিপুর! রাজ্যের 
পূর্বব সীম। নিদ্ধীরণ জন্যও চেষ্ট! কর! হয়, নানা কারণে সেই চেষ্ 
বিফল হইয়াছিল। বর্তমান কালেও এই সীম! লইয়া উভয় 
রাজ্যের মধ্যে তর্কের অবসান হয় নাই । 
পরের এ রাজ্যে লিখিত আইন ব| আধুনিক প্রশালীর 
আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। শাসনকর্তাগণই আপন আপন 
বিবেক বুদ্ধি দ্বার। বিচার কাধ্য সম্পাদন করিতেন। শেষ আগীল 
শ্রবণ করিতেন স্বয়ং রাজ্যেশ্বর । এই সময় ত্রিপুরার বিচারাসন 
সত্যসত্যই ধন্মাধিকরণ ছিল । আইনের পেঁচ, উকীলের কুটবুদ্ধি 
এবং কোর্ট ফি ও তলবানার বালাই এই অধিকরণে স্থান পাই'ত 
না। পাওয়ার সাহেব পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হইয়া আসিবার 
পর, তীহার পরামর্শীন্ুসারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত 
সংস্থাপিত হয়। আদালত গুতিষ্টিত হইলে আইনেরও প্রয়োজন, 
সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ক আইন প্রচারিত 
হইল । ইহাই ত্রিপুর। রাজ্যের প্রথম লিখিত আইন । 
প্রাচীন কাল হইতে রাজেশ্বর স্বয়ং দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
ক্রান্ত শেষ আগীল গ্রহণ ও বিচার করিতেছিলেন। এই 


মহারাজ বীরচন্দ্র সাঁণকা ৯৯ 


আগীল শ্রবশের নিমিত্ত মহারাজ ১২৮১ তিপুরাব্দের আঘাঢ় মাসে 
এক স্বতস্্ব আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা অনেক পরিমাণে 
প্রিভিকাউন্সিলের অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল । এই আদালতের 
নাম দেওয়। হইয়াছিল+_-“খাস আগীল আদালত” ছুইজন বিচারক 
একাযাগে আগীল শ্রবণ করিয়া, তাহাদেব রায় মহারাজ সদনে 
উপস্থিত কবিতেন এবং মহারাজ মধ্চুব কবিলে সেই রায় কাধে 
পরিণত হইত। 

এই সময় আবার প্রপান কর্মাচাবীবর্গ স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য 
স্থাপনের নিমিন্ত বাগ্র হইর! উঠিলেন, স্ন্বাং রাজকাধো বিশঙ্খল। 
আরন্ত হঈল | দিন দিন খণ ভাব নদ্ধি পাইতে চলিল। তখন 
সহাঁকাজ বুঝলেন, একজন অধিকনুন ফোগা কম্ম্চাবীর প্রয়োজন । 
শল্লকাল মধোই গভর্ণমেন্ট সাতিন হইতে বাবু নীলমণি দাসকে 
ধার কিয়! আন। হঈল। নীলমণি বাবু ১৯৮৩ ত্রিপুবান্দের তার 
মাসে সম্পূণ ক্ষনত! লাভ করিয়। দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইলেন। 
মন্্ী দীনবন্ধু ঠাকুবকে সদর মা'জি্ট্রটের পদে পরিবর্ধন 
কবা হইল । 

নীলনণি বাবু বুটিশ শাসন পদ্ধতির একান্ত পক্ষপাতী ভিলেন । 
তিনি প্রথমেই আবকারী বিভাগ শঠি) ষ্ট্যাম্প প্রচলন, দলিল 
রেজিষ্টারীর নিয়ন প্রবর্তনাদি দ্বার! শামন বিভাগ শৃঙ্খলাবন্ধ 
করিয়াছিলেন । এতগ্কতীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত আইন 
সংশোধন ও ম্যাদ বিষয়ক আইন গ্রণরন এবং মহারাজের সগ্ুরী 
গ্রহণে রাজ্য মনে উহ। প্রচার করেন। এই সময় কারাগারের 


১০৩ পঞ্চ-মাণিক্য 


কাধ্যপ্রণালীরও সংস্কার এবং ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়ক আইন 
প্রচারিত হইয়াছিল। 

নীলমণি বাবুর পর, পুনর্বার নাজীর দীনবন্ধু ঠাকুরকে প্রধান 
মন্ত্রীত্ব পদে এবং ডাক্তার শস্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সহকারী 
মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর ঠাকুর ধনপ্য় দেববশ্মণ, 
বাবু দীননাথ সেন, রায় মোহিনীমোহন বদ্ধন বাহাছ্বর ও রায় 
উমাকান্ত দাস বাহাছুর ক্রমান্বয়ে মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন। পরিশেষে 
স্বর্গীয় রাধাকিশোর দেববন্মণ যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর ও বড় 
ঠাকুর শ্রীল শ্রীযুত সমরেন্দ্রন্দ্র দেববন্মণ বাহাদুর ভাগাভাগরূপে 
মন্ত্রী পদের কাধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। মোহিনী বাবুর পরে, 
মহারাজের গঠিত “অমাত্য সভা" দ্বার। কিয়ৎকাল শাসন কারা 
পরিচালিত হইয়াছিল। 

এস্থলে রাজনৈতিক বিবরণ অধিক আলোচনা করিবার সুবিধা 
নাই। স্থুলত: এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহারাজ বীরচন্দ্রের 
শাসনকালে ধীরে ধীরে রাজ্যটী বৃটিশ ছীচে ঢালাই হইয়। এক 
অন্ভিনব আকার ধারণ করিল । আইন প্রণয়ন, আদালত প্রতিষ্ঠ। 
্ট্যাম্প প্রচলন ইত্যাদি কার্যের দ্বারা শাসন ও বিচার বিভাগ 
শৃঙ্ঘলাবদ্ধ হইল। এই সময় রাজ্য ও রাজ কার্যের উন্নতি 
বিধানার্থ ষে সকল অনুষ্ঠান হইয়াছিল, বর্তমানকালে তৎসমস্ত 
অধিকতর উন্নতভাবে পরিচালিত হইতেছে । মহারাজের 
রাজনীতিক প্রতিভা সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে, এস্থলে 
তাহার সমাক আলোচনা কর! নিতান্তই অসম্ভব | 


-পঞ্চমাণিকা ১০৭ পৃষ্ঠ 





মহারাজ বীরচন্দ্র মাশিকা ১০১ 


মহাবাজ বীরচন্দ্র বিবিধ কলা-বিদ্যা বিশাবদ ছিলেন ; ওম্মধ্যে 
সঙ্গীত কলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি স্বয়ং 
স্ুগায়ক এবং বভবিধ যন্ত্রে সিদ্বতস্ত ছিলেন। ভারতের তদানীন্তন 
সঙ্গীত শাস্ত্র পাবদশী প্রধান বাক্তিগণের প্রায় সকলেই ত্রিপুরা বাজ 
দরবাবে স্থান লাভ করিয়াছিলেন । ওম্মধো ভারত-বিশ্রত রবাব 
বাদক (তানসেনেৰ বংশ সন্ত ত) কাঁশেম আলী খা, সুব-বীণ 
বাদক নিসার হোসেন, এস্বাজ বাদক হাইদর খা, সেতার বাদ 
নবীনষ্াদ গোস্বামী, বেহাল! বাদক হবিদাস, পাখোয়াজ বাদক 
কেণব মিত্র, পঞ্চানন মিত্র (পাচু বাবু) ও রামকুমাব বসাক, গায়ক 
তোলানাথ চক্রবন্তী ও যদ্ুনাথ ভু প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য । 
ইহারা স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন । শেষোক্ত বাক্তি যেমন স্থগায়ক, 
তেমনি সুকবি ছিলেন। তাহার রগিত অনেক দরবারী সঙ্গীত 
গায়ক সমাজে বর্তমান কালে প্রচলিত আছে। গুণযুগ্ধ মহারাজ 
ঈাকে “তানরাজ” উপাধিতে ভিত করিয়াছিলেন। উপরি উক্ত 
বাক্তিগণ বাতীত আরও অনেক খাননামা গায়ক ও বাদক দরবারে 
সাময়িকভাবে আগমন করিতেন তাহাদের নিমিত্ত বাষিক বৃত্তির 
ব্যবস্থা ছিল। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারের পরে, 
ত্রিপুর। ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সমগ্র ভারতের সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ 
পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাবেশের কথা শুন! যায় না। 

রাজার অনুকরণ র'জ পরিবার ও প্রজাসাধারণের ধন্ম । এই 
সময় রাজ নিকেতনে, এবং রাজধানীস্থ ধনী, দরিদ্র, ভর্র, ইতর 
সকলেরই গৃহে সঙ্গীত চচ্চ হইতেছিল। তাহার সুফল বর্তমান 


১০২ পর্ধ-মাণিকা 


কালেও কিয়ংপবিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একমাত্র 
মহারাজের সঙ্গীত রসঞ্ঞতার শুভ ফল বল! যাইতে পারে। 

চিত্র কলায় মহারাজের অসাধারণ কৃতীত্ব ছিল। জলরং চিত্র 
(/৪6: ০01০ 02170 ), তৈলরং চিত্র (০1115170008 ) 
এবং আলোক চিত্র (01,০02 ) লইয়া তিনি জীবনের 
অদপিকাংশকাল অতিবাহিত করিরাঁছেন। কতিপয় দেশীয় ও 
ঈয্নরোগীয় স্ুনিপুণ চিত্র-শিল্পী দরবারে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। 
মহারাজের এই কাধ্যের ফলও রাজ পরিবারের মাপা প্রসারিত 
হইয়াছিল। চিত্রের মৌন্দর্যা হৃদয়ঙ্গম এবং তাহার দোষ গুণ 
যথাযথ বিচার করিবার ক্ষমতা আগরতলাবাসী প্রায় সকল 
লোকের আছে । মহারাজের অভিপ্রায়ান্সারে প্রতি বৎসর 
রাজ প্রানাদে চিত্র প্রদর্শনী হইত । সাধারণের চিত্রকলায় উৎসাহ 
বৃদ্ধি করাই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল। রাজ পরিবারস্থ কোন 
বাক্তি গুদর্শনীতে চিত্র বা ফটো উপস্থিত না করিলে মহারাজ 
বিশেৰ অসন্তুষ্ট হইতেন। 

মহারাজ কেবল সঙ্গীত ও চিত্র-কলায় পারদশ ছিলেন, এমন 
নহে। তিনি আরও বহু গুণান্বিত ছিলেন, এস্থলে তৎসমস্তের 
উাল্পখ করা অসম্ভব । ভীহাঁর কবিহ এওতিভ এবং সাহিত্া সেবা 
সম্বন্ধীয় কিঞ্িং পরিচয় প্রদান কর! একান্ত কর্তরা মনে হইতেছে, 
বঙ্গভাষার প্রতি তাহার প্রগাট অন্ুরাগের কথাও উল্লেখযোগ্য | 

বঙ্গ ভাষার উন্নতি ও পুষ্টি বিধান, ত্রিপুর ভূপতিবন্দের চির 
গ্রসিদ্ধ বীন্তি। মহারাজ বীরচন্দ্র সেই সমুজ্জল কীন্তি রক্ষার 





স্বগশয় বীরেন কিশোর মারণিকা বাহাচুর 


হারা বীবচন্দ্র মানিকা ১০৩ 


শিমিন্ত অসাণাকণ যহ কব্যাছেন ) ম্মবণাহীত কাল হইতে 
তিপুলার লজ কার্ছন লঙ্গভাযা বাব্হদত হইয়া! আছি 
মহাবাজ ববচন্দের শাসনকালে ইংরেজী ভাষাতিজ্ঞ বান্তিগণ রাজ 
কাযা নিয়াজিভ ভইয়া,ই বেজী ভাষার বাবহাব আর্ত বাবেশ। 
নঙ্ভাল'জ দেখিলিল, রাজোর চির চিত একটী নিয়ম কশ্াচাবী- 
দিছ্গব দ্বার বিন হইতে চলিহাছে, বিশেষত ব্বণ বঙ্গভায। 
গোবণেব সছুপশ্যও বাথ হহাতোছ | এই অনভিতগন কাষা 
নিবারণকল্লে তিনি ১১৮৭ ভিপুপান্দে এক আইন গ্রচপন কাবেন। 
পিশেষ গ য়োজনায় স্থল বাঠাত বাজ কাযো বঙ্গভাষ। ভিন্ন অগ্ঠ 
তাবাপ যোগ নিবারণ কাঠ এঠ আইনের উদ্েশ্ । অহ: 
ব্বগ,য় মহাপাজ বাধাপিশোর মাণিকা ও ম্বগায় মহারাজ বীরে প্র 
কিশোর মানিকোর শাসন পালে সময় সময় উপবিউক্ত মন্মের 
ভাদেশ প্রচারিত হইহাছে | এই কাধের দ্বারা মহারাজগণের 
প্গভাষার পরি অসাবারণ অগ্ররাগের পরিচয় পাওয়। যাইতেছে । 


কেপণ প্র কামো পাঙ্গাণা ভাবার বাবহার দেখিয়া মহারাজ 
পু হিতলেন ৮1 তিনি বঙ্গ ভাষার একনি সেবক এবং স্র্ৰি 
ছিলেন সাহিতা সেবায় তাহার অক্বান্থ অধাবসায়ের কথ। 


বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য | সেকালের দাণাল্গীণ। বঙ্গভাষাকে 
ঠেনি বভবিপ মূলবান রড অলঙ্কঙ। করিয়াছেন । বিবিধ গ্রকারের 
প্রাচীন গ্রন্থ প্রচার এবং সংগ্রস্থ মুদ্রণের ব্যয় বহন দ্বার! ভাষার 
বিস্তর উন্নতি বিধান এবং গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন । 
বৈষ্ণব মহাজন ্্ীক্রী/ঘনশ্যাম দাস ( নরহরি চক্রবর্তী ) কর্তৃক 


১০৪ পঞ্চ-মাণিকা 


সঙ্কলিত গীত চন্দ্োদর নামক পদাবলী গ্রন্থ বর্তমান কালে 
নিতান্তই ছুল্লভ হইয়াছে ; অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে এই গ্রস্থ 
নাই, এবং ইহ। অনেক খ্যাতনাম। প্রবীণ সাহিত্যিকের দৃষ্টিগোচর 
হয় নাই । মহারাজ বীরচন্দ্র, রাজভাগ্ডারে রক্ষিত উক্ত গ্রন্থের 
হস্তুলিখিত আদর্শ অবলম্বন করিয়! স্বয়ং তাহার সম্পাদন কারো 
ব্রতী হইয়াছিলেন। তীহার প্রযত্বে “অষ্টকাল--রাগান্ুরাগ” খণ্ড 
মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। রয়েল ১২ পরষ্ঠা ফন্মার ৩৮৮ পর্ঠায় 
এই খণ্ড শেষ হইয়াছে। দুঃখের কথা, তিনি অবশিষ্টাংশ প্রচার 
করিয়। যাইতে পারেন নাই। ইহা সাহিতা ভাগারের অমূলা রত, 
এই কারণেই সাহিত্য-রত্বের জহুরী, আগ্রহের সহিত স্বয়ং ইহার 
প্রচার কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। 

কতিপয় টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রীমন্ভাগবত গ্রন্থের গুচার ও তা। 
বিনামূল্যে বিতরণ কাধ্য মহারাজ বাহাছরের এক অম্লান কীত্তি। 
বৈষ্ণব পণ্ডিত স্বগ.য় রামনারায়ণ বিষ্ভারত্ব মহাশয় কর্তক বহরমপুর 
হইতে এই বিরাট গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছিল। রাজভাপগ্ারের 
অর্থে, উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের দ্ধার। আরও অনেক মূল্যবান বৈষ্ণব 
গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল । এই সকল কাধ্যের দ্বার৷ যেমন ভক্ত 
সমাজের উপকার হইয়াছে, তেমনি সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইয়াছে । 

মহারাজ শিক্ষ। বিস্তারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং 
তদর্থে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। তিনি বাল্যকালে উচ্চ 
শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, ভজ্জন্য শেষ জীবনেও 
আক্ষেপ করিয়াছেন। তৎকালোচিত নিয়মে মহারাজ বাঙ্গালা ও উদর্দ, 


মহাবাজ বীবচজ্জ মাণিকা ১০৫ 


ভাবায় ব্যুৎপন্তি লাভ করিয়াছিলেন, সংস্কত এবং ইংরেজী 
ভাষায়ও কথপ্চিৎ অধিকার ছিল। তিনি মণিপুরী, ত্রিপুর! এবং 
উদ্দ, ভাষায় মাত্ভাষার ন্যায় অনায়াসে আলাপাদি করিতে 
পাবিতেন। তীঁহার সময়ে রাজধানীতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

সন্কানগণের শিক্ষা বিষয়ে মহাবাজেব বিশেষ যত ছিল। 
তাহাদিগকে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সন্ত ও উদ, ভাষা শিক্ষাদানের 
বাবস্থা কবিযাছিলেন। চিত্র, শিল্প, সঙ্গীত এবং কবিতা রচনা 
শিক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে সর্বদা উতমাহিত করিতেন, এই সকল 
কাধে অর্থ ব্যয় করিতে মহারাজ কখনও কুদ্িত হন নাই। 
কুনারগণের সাহিতা-চচ্চাব নিমিত্ত একটি সভ। স্থাপিত হইয়াছিল, 
তাহাদের রচিত প্রবন্ধ ও কবিতা এই সভায় পঠিত ও আলোচিত 
চহত। মঅহাবাজ কোন কোন মময় কুমাবগণকে বলিতেন_ 
“আমরা শিক্ষা জীবনে নানাবিধ অস্রবিধ! ভোগ কবিয়াঙি। 
বাঙ্গালা ভাষা খিখিতে, বটতলার ছাপা শিশুবোণক, কুণ্তিবাসী 
পামায়ণ, কাশীরানের মহাভারত এবং শনি ও সত্যনারায়ণের 
পাচালী বাতীত অন্ত কোনও পুস্তক আমর| পাই নাই। 
পঞ্িকাব ছবি এবং কালীঘাটের সাকা পটই চিএরেব চবম আদর্শ 
ছিল। বর্তমান কালে তোমরা নানাবিধ উপাদেয় গ্রন্থ এবং চিত্রের 
অসংখ্য মূল্যবান আদর্শ পাইতেছ। তোমাদের শিক্ষা বিধানের 
নিমিন্ত যত্ণও কম কব হইতেছে না। এরূপ স্বর্ণ সুযোগ 
পাইয়াও যন্দ তোমবা শিক্ষালাভে বঞ্চিত হও, সেই দোষ 


১০৬ পঞ্চ-মাণিক্য 


তোমাদের-_অভিভাবক বা সময়ের দোষ দিতে পারিবা না 1” 
কুমারীগণের শিক্ষালাভের বিষয়েও মহারাজ যত্বের ত্রুটি করেন 
নাই। আনন্দের কথা এই যে, মহারাজের প্রায় সমস্ত গুণই 
কুমার এবং কুমারীগণের মধ্যে অল্লাধিক পরিমাণে সগরিত হইতে 
দেখা গিয়াছে । রাজপরিবারের অন্যান ব্যক্তিগণও সেই সকল 
গুণ্র অংশ লাভে বঞ্চিত হন নাই। 


পূর্বেই বলা হইয়াছে, মহারাজ বীরচন্দ্র স্ুকবি ছিলেন। 
যশের প্রত্যাশী ছিলেন ন! বলিয়াই তাহার স্মধূর কবিতাবলী জন 
সমাজে প্রচারিত হয় নাই। তিনি স্বরচিত কবিতাগুলি কপণের 
ধনের হ্যায় সঙ্গোপনে রক্ষ। করিতেন। মহারাজের খাস মুদ্রাযন্ত্ 
অল্পসংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইত, মুদ্রণকালে যন্ত্রালয়ে কাহারও 
প্রবেশাধিকার থাকিত না। গ্রন্থগুলি বিবিধবর্ণের কালীতে 
পরিপাটির সহিত মুর্রিত এবং উত্তম বীধাই হইত। কিন্ত তাহ। 
একাস্ত অন্তরঙ্গ ও অনুগৃহীত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ পাইতেন 
না। এতৎসম্বন্ধে পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় 
বলিয়াছেন ;+- 

“মহারাজ বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন, তিনি একজন স্থকৰি। তৎ্প্রণীত 
ছুই খান! কবিত। পুস্তক আমর! দর্শন করিয়াছি। * * * 
তাহাদের ভাব সরল, মধুর ও মর্মস্পর্শী। তাহার সমস্ত গীতি কবিতাই 
প্রেমের কাকলীপূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক ভাবের ছায়াপাতে সমুজ্জল হইয়াছে 
ছুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল সুন্দর কবিত৷ কুম্থমের সৌরভ আগরতলার 
গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কদাচিৎ কাহাকেও আকুলিত করিয়া থাকে। সেগুলি 


মহারাঞ্জ বীরচন্দ্র মাণিক্য ১০৩ 


প্রকাশ করিতে মহারাজ নিতান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রকাশিত হইলে তিনি 
বঙ্গীয় কবি সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই।" 
কৈলান বাবুর রাজমাল1--২য় ভাগ, ১৭শ এঃ 
ইহা মহারাজের জীবিত কাল্সের কথা । তাহার দেহ রক্ষার 
পর, তদীয় পুঞ্র ন্বর্গায় মহারাজকুমার বিমলচন্দ্র দেববম্মণ স্বরচিত 
“গোপ-বালা” খণ্ডকাব্যর উৎসর্গপত্রে পিতা মহারাজেব উদ্দেশ্যে 
যে নকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মহারাজের কবিত্ব গোপন 
রাখিবাব স্পৃহা স্পষ্টতরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কুমার বিমল 
চান্দের বাকা এই ৮ 
“এনেছিলে বাণী হ'তে 
অমব বাঞ্ছিত ধন 
কবিতেের বীণ।, 
একাকী বিরলে বসি 
দান্তাইয়৷ মনোসাবে, 
ভুলিতে 'জাপনা। 
মুর ঝঙ্ষার ভাব, 
গুনিবার যোগ্য নহে 
মরতেন জীব, 
তাই সঙ্গোপনে বুঝি 
নিয়ে গেলে সঙ্গে করি 
মোহিতে ত্রিদিব!” ইত্যাদি। 


মহারাজ কবিতার ন্তায় গানগচলি সঙ্গোপনে রাখিতে পারেন 
নাই। ভাহ। নিজে পড়িরা, নিজে গাহিয়! তৃপ্ত হইতে পারিতেন 


১১৮ গধলমাণিক্া 


না, তাই সুগায়কদিগকে প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন। সেই 
সকল সঙ্গীত সর্ধ্বদা কীর্তমে ও মজলিসে গীত হইত, তদ্েতু 
তাহার বহুল প্রচার হইয়াছিল। এরস্থলে ছুই একটা সঙ্গীতদ্ধারা 
মহারাজের কবিত্বেপ্ প্রথম পরিচয় শ্রদাম করা যাইতেছে । তিনি 
নিষ্ঠাবান বৈধ্ব ছিলেন, ভক্ত বৈষ্ণবজনোচিত অনেক স্ুললিত 
গীম রচনা করিয়াছেন। তাহার রচিত শ্রীবাধিকার রূপ বর্ণনা 
গীতটী সাহিত্যামোদিগণকে সাদরে উপহার প্রদান বক 
ঘাইতেছে। 


জয জযুন্তী__ঝাঁপ। 


ভায় জগত বন্দিনী। 
হবি হৃদয়-রঞ্জিনী, 
বজ-বমণী মুকুট*মণি_-বাঁধিকে শ্রীবাধিকে। 
ঘন জঘন শোহিনী, 
গজহু বব গামিনী, 
চবণ-কর্ট-তকণ অরুণাঁধিকে শ্রীবাঁধিকে ॥ 
মৃু মধুব হাসিনী, 
বসময় ন্ভাষিণী, 
বদন কত ইন্দুশত-নিদ্দিতে শ্রীরাধিকে, 
শাম মনোমোহিনী, 
কান্তি জিনি দামিনী, 
্বসিফ ত্রজনাগর বিমোহিতে শ্ররাধিকে ॥ 


মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিকা ১০৯ 


সরল বস রঙ্গিনী, 
নিধুবন বিলাসিনী, 

হ্যাম সুখ সাধ সূ সাঁধিকে শ্রীরাধিকে। 
চটুলতত় চাুনি) 
মদন মুবছায়নী, 

ঘন ববণ হৃদয় মণি মালিকে শ্রাবাধিকে ॥ 
শ্যাম পট পিধনে, 
হামচিত বন্ধনে, 

শ্যাম ঘন অঞ্জনহি লোনে শ্লাধিকে | 
জনু কষ তামিনী, 
জয় রুষণ শোহিনী, 

বটহু" বীরচন্ত্র নিতি আননে আয়াধিকে ॥ 


শ্রীকষ্েব বপবর্ণনাও সুন্দব হইয়াছে, আমরা তাহা দেখা ইবাক 
লোভ সম্ববণ করিতে পারিলাম না । গানটী এই ৮ 
জয় জযন্তী-বাপ। 
নীল নন জলদ রুচি কচি কচিষ সুন্দর, 
লীত-ধটি কটিতটে সুসাজে । 
মুকুট'পি খচিত শিখী পুচ্ছে নব মল্লিকা. 
বক্ষে বনমালা বিবাজে ॥ 
অধর'পর বেণু তি মিলিত মুখ মোদনে-- 
মধু মধু মধুর যোহ তানে। 
শুনহি পণ্ড পাীকুল শাখীকুল পুলকিত) 


তপন তনরা বহু উভানে ॥ 


১১৩৪ পঞ্চ-মাণিকয 


শ্রবণযুগে মণি-মকর গণ্ডে করু ঝল মল, 
মেহ'পর বিজরি যনু হাসে। 

সহজে দৃক্-অঞ্চল জিনিয়া সবসীরুহ__ 
তাহে কত কুস্থমশর ভাসে ॥ 

কেলি কদমকি তলে স্থবললিত ভ্রিতঙ্গিয়া) 
নব-অরুণ চরণ-অববিন্দ। 

গোকুল কুল রমণীক মনসিজ সুমুর্তিময়, 


পেখব কি ললিত মতি মন্দ ॥ * 


এই ছুইটী পদ যে কোন উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদামৃতের সহিত 
মিশাইয়া দেওয়! যাইতে পারে। ভাব মাধুর্য্যের এবং শব্দ সম্পদে 
পদ ছুইটী.অতুলনীয় হইয়াছে । যিনি একবার মাত্র আগরতলার 
কীর্তন শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, স্ুুগায়ক কর্তৃক গীত 
হইলে, এই গান ছুইটা ভক্ত হৃদয়ের উপর কিরূপ প্রভাব 
বিস্তার করে ! 


এইপ্রকারের আরও অনেক বৈষ্ব পদাবলী মহারাজ 
বীরচন্দ্র কর্তৃক রচিত হইয়াছিল, তাহার সম্যক উদ্ধার কর। ছুষ্ষব; 
যাহা! পাওয়া গিয়াছে, এ স্থলে তাহারও সম্যক সন্নিবেশ 
সম্ভবপর নহে। 


আমর! এ পর্য্স্ত মহারাজের রচিত ছয় খানা কবিতা পুস্তক 
পাইয়াছি, তাহার ছুইখানা বৈষ্ণব ধন সম্মত গীতাবলী- একখানা 








* মহারাজ বীরচন্ত্র মাণিক্যের অন্য নাম ছিল ললিতমন্ত্র। 


মহাবাজ বীবচন্দ্র মাণিক্য ১১১ 


'ছোরি' ও অন্ত খান। ঝুলন'। এই পুস্তিকাছয়ে সঙ্গিবেশিত 
মবললিত গানগুলি বৈষ্ব পৰ্বোপলক্ষে রাজ অন্তঃপুরে মহিলাগণ 
কর্তৃক গীত হইয়া থাকে । বাহিরেও এই সকল গানের যথেষ্ট 
প্রচলন আছে ; মণিপুবী, সমাজে ইহার আদর অত্যন্ত বেশী। 
অবশিষ্ট "হিগুলি প্রায় সমস্তই কবির আত্ম জীবনের সুখ-ছুঃখ্রে 
আবেশময়ী কাকলি । এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সকল গ্রন্থের বিশদ 
আলোচন| কর্‌! অসম্ভ্রব, এস্থলে সামান্য পবিচয় প্রদান কর! 
যাইতেছে । 


হোরি ; ই! শ্রী্রীদোল পুরিম। উপলক্ষে কিরচ্তি গীতি 
কাব্য । এই পুস্তিকায় দোল-লীলার শাস্ত্রোন্ত শৃঙ্খলা রক্ষ। 
কবিযা, হোবি উৎসবের চৌত্রিশটা গান সম্িবিষ্ট হইয়াছে , তাহাব 
একটা মাত্র এস্থলে উদ্ধত হইল । 


“বসে ডগমগ ধনী আধ আধ হেবি, 
আচল সঞ্ে ফাণ্ড লেই কুঁদরি। 
হাসি হাপি রসব্তী মদন ওরঙ্গে, 
দেয়ল আবির রসমম্ন অঙ্গে। 

চতব নাহ হদগে ধকু প্যাতী, 
মুচকি মুচকি ভাসি হেরহ গোবী। 
দেওত ফাগড নাহ লোগন যোড়, 
মুদল ধনী ছু নদ্ধন চকোর | 

ইহ 'অবসবে কত চুঙ্ছই কাণ, 
বারচন্ছ্র বচ দ্ুভ বস গান ॥” 


১১২ পঞ্চ-মাঁণিক্য 


পুস্তকের স্বমগ্র ভাগ এবস্বিধ দোল-লীলাম্ৃত বর্ণনায় পরিপূর্ণ । 
কটা পর উদ্ধত করিয়া ইহার মাধুর্য বুঝাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বন। 
ঘাত্র। কিন্তু উপায় বিহীন অবস্থায় ইহ! ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 


ঝুলন ; এই পুস্তিকায় পঞ্চাশটী ঝুলনগীতি সন্িবিষ্ট 
হুইয়াছে। রাজমহিষী ব্বর্গীয়া ভানুমতী মহাঁদেবীর উদ্দেশ্টে 
গ্রন্থখানা উপহার দিয়াছেন। ইহা কবির “শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের 
শান্তিদায়ক* বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । যহারাণীর পরলোক 
গমনের অল্পকাল পরে ইহা রচিত হইয়াছিল। শোক বিহ্বল 
কবি নিম্নোক্ত শেয় প্রার্থন। গাহিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন ৮ 


“পীজরে বিষের জালা, হিয়ায় অনল হে-- 
ঝলকে ঝলকে উঠে জলে, 

উঠিতে পড়িয়৷ যাই পদ মোর বীধা নাথ 
বিষয়ের বিষম শিকলে। 

রাটি এ করম ডোর বজরের বাঁধ হে__ 
বীরচন্ত্র দাসে রাখ পায়, 

যে ক'দিন বাঁচি আর শ্রীবন্দা-বিপিনে নাথ, 


থাকি যেন যুগল সেবায়॥” 


ইহা নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের অন্তনিহিত কামনা । মহিষীর বিরহ 
কাঁতর বৈষ্ণব কৰি শ্রীভগবানের পাদপন্মে সংসার পাশ ছেদন ও 
সেবাধিকার পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। 


এই পুস্তিকার মাধুর্য বলিয়া! বুঝাইবার নহে--উপভোগ করা 


মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ১১৩ 


আবম্ঠক। ইহাতে সন্নিবেশিত আর একটী গান এস্থলে উল্লেখ 
কর| যাইতেছে £_ 


“বিনোদ হিল্লোলে বিনোদ নাগর 
বিনোদিনী সহ ঝোলে, 
চারিদিকে মিলি বিনোদিনী দল 
নাচয়ে বিনোদ তালে। 
বিনোদ বিনোদ বাডভিছে নূপুর 
বুধ রণু রুণু নাদে, 
মুর মুরলী বীপা মুরচঙ্গ 
বাইছে প্রমো মদে। 
তা কৃতি তা কৃতি কৃতি থৈ থে 
মধুর মুরজ বোলে, 

মন্থর গতি পদকি চাঁল 
সঘন মঞ্জীর রোলে। 

গাইছে কিশোরী মুরলীর সহ 
মিলারে মধুর স্বর, 

মূরলী থুইয়া, চিবুক ধরিয়া 
চুষ্বয়ে নাগর বর। 

কমলে মধুপ যৈছন শোঁভত, 
ছুহু' মুখ শোঁভা তার, 

পরাণ ভরিয়া দাস বীরচন্ত্র, 
ও রস মাধুরী গায় ॥” 


প্রেম-মরীচিকা ;₹__মহারাণী ভানুমতী মহাদেবীর স্বর্গা- 
রোহণের পর কবির বিরহ কাতর হৃদয়ে যে শোকোচ্ছাস উচ্ছুনিত 
হইয়াছিল, তাহাই কবিতারূপে স্করিত হইয়া এই গ্রন্থে স্থান 
পাইয়াছে। কবি ব্যাকুল অন্তরে গাহিয়াছেন ৮ 
৮ 


৯১ পঞ্চ-মাণিক্য 


“সে মধু বাতাসে যেন উঠিছে বাঁজিনা 
জীবনের নিদ্রিত বাশীটী; 
আজি ভাঁলবাঁসা যেন সাথী হারা পাখী, 
কাদিছে গাহিছে একেলাটী ! 
রয়ে রয়ে এখনে। কি উঠিস্রে, ডেকে 
সাঁড়। দিবে কেব। আর আছে ? 
ঘন ছিল সকলি গেছে এবে একা আনি, 
কেন রে আসিস্‌ মোর কাছে?” 
গ্রন্থের সমগ্র ভাগে এমনিতর মন্বেদনার উষ্ণ শ্বাস অনুভূত 
ছুইবে। . বিরহ বেদনার শোক-গাথা ব্যতীত ইহাতে আর কিছু 
নাই । কিন্তু শোক-গীতি হইলেও মাঝে মাঝে কবিত্বের মাধূর্য্য 
পাওয়া যায়। প্রভাত বর্ণন করিতে যাইয়া কবি বলিয়াছেন ৮ 
“শাঁভিল অটবি, শোভিল মাধবী, 
কুম্গুন ভূষণ পরা ; 
উঠিল মালতী ছাড়িয়া শরন, 
কুয়াসার জলে পাঁখালি নন, 
অলি যেন তায় কাজল ভব!” 
এই গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় প্রদানযোগ্য স্থানাভাব, সুতরাং 
কুব্ধচিত্তে নিরস্ত থাকিতে হইল । 
ইহার পর কবির সন্তপ্ত জীবনের বিরাম দায়িনী আর এক 
নূতন যবনিকা৷ উদঘাটিত হইয়াছিল। তুষারজালসমাচ্ছন্ন শ্রী 
বিটগীদল বসন্ত সমাগমে যেন নব-মুকুল সম্পদে সুশোভিত হয়, 
তক্রেপ মহারাজের শোৌকদীর্ণ হৃদয় স্বর্গীয়া মহারাণী মনোমোহিনী 
মহাদেবীর সংস্পর্শে আবার নূতন ক্ষ,স্তি লাভ করিয়াছিল। নিদাথ 
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রর রি পাস শত প্লাস 


তপ্ত মরুভুমি আবার নদ্দন কাননের শোভা ধারণ করিপ্লাছিল। 
কবির এই সময়ের রচিত তিনখানা গ্রন্থ আমর। পাইয়াছি। 
এস্থলে তাহার স্থুল বিবরণ প্রদান কর। যাইতেছে। 
উদ্ছদীন;_ইছ। উচ্দুসিত প্রেমিক ভ্বদয়ের মধুর হিল্লোল, 
ববাগত। মহারাণীর উপহারের নিমিত্ত রচিত হইগ্রাছিল। এই 
ময় কবির হৃদয় স্ধ-ছুঃখের সংমিশ্রণে এক অভিনব ভাব 
ধারণ করিয়াছিল। নব মহিষীর প্রতি কবি যাহা বলিয়াছেন, 
শদ্ঘারাই তাহার মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে 


“সথিরে, 
উঠিছে পড়িছে আজি কত 
ছঃখের স্থখের কথা হনয় নিহতে মোর, 
আধ আব আবস্ডাঁরা মত! 
আব দুখে আব সুখ ছিল আবি, 
কি ধেন মেঘের কোলে জেোছন৷ রাখিরা |” 
মণ ৪ রদ ক 
“স্থথে ছুথ গিয়াছে ডুবিরা, 
ছঃখের জৰনে আজি, নেশার আধেক ঘোরে: 
রূঁইয়াছে কি সুখ ছাইয়া ! 
ন্যনে ভাসিছে গত সুখের স্বপন, 
পাই! তোমার সেই স্থুথ সম্মিলন 1” ইত্যার্দি। 


এই গ্রস্থের' প্রচ্ছদপটে বিদ্ভাপতির--“আজি মঝু গেহ গেহ' 
«রি মানু” পদটী “মটো” করা হইয়াছে; ইহা আলোচনা 
"রিলেও বুঝ! যায়, মহারাজ দীর্ঘকাল অশান্তি ভোগের পর, 
বার শান্তির সাহচর্য্য লাভ ক্রিয়াছিলেন। গ্রন্থের সমগ্র ভাগ 
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১১৬ পর্চ-মাণিক্য 


অকাল-কুস্সম ৮ইহ! প্রেমিক কবির হৃদয়োখিত প্রেম 
উৎসে পরিপুর্ণ। ইহাও মহারাণী মনোমোহিনী মহাদেবীর কথা 
নইয়াই রচিত এবং স্তাহাকেই উপহৃত হইয়াছে। উপহার গঞ্জে 
কৰি বলিয়াঙ্েন ই 


“প্রেমসিরে,- 

গেঁথেছি তোমার লাগি বিরলে বসিয়৷ আমি 
যে সাধেব মালা, 

উজল মাঁণিক নহে-_ নহে যুই--নহে বেলি, 


বূপে গন্ধে নাহি করে আলা।” 
ইহার পর কবি যেন ভূলভাঙ্গ। স্থরে বলিয়াছেন, 


“ভাঁল মন্দ নাহি জানি, গাঁথিয়। পেয়েছি স্থখ, 
প্রপে গুণে তোমারি মতন, 
তাই এত করেছি যতন ।” 


এই গ্রন্থও প্রেমের কাকলিতে পরিপূর্ণ, স্থানাভাবে তাহা 
দেখাইবার সুবিধা ঘটিল না। 
সোহাগ :₹ ইহাও উত্ত মহারাণীকে উপলক্ষ করিয়া রচিত, 
এবং তাহাকৈই উপহাধ দেওয়। হইয়াছে। 
প্রেমিক কবি নবীন প্রেমের হ্বরূপ- অল্ল কথায় স্পষ্টতর ভাবে 
ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছেম। তিনি বলেন,-- 
“মানবের নব প্রথম পিরীতি 
তরুণ নূতন কুস্থম মত, 


চিরকাল মনে রহে জাঁগরিত, 
পরের পিরীতি রহে না তত। 
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সেই জ্ুধাময় নবীন পিবীতি 

জনম নবীন ঘৌবন সনে; 
তাই চিবদিন পিবীতি মুবতি 

দেবতাৰ মত জাগয়ে মনে।” 


ভুক্তভোগী ভাবুক কবির উদ্ধত কবিতা আলোচনা করিলে 
স্পষ্টই বুঝা যাইবে, নৃতন রাজ মহিবীর প্রযত্বে তাহার হৃদয়ের ক্ষত 
গ্রলেপলিপ্ত হইলেও তদ্বারা যৌবনলদ্ধ নবীন প্রেমের প্রথমচ্ছটা 
বিস্মৃত হইতে পারেন নাই । আরাধ্য দেবতার ন্যায় সেই পবিত্র 
প্রেম-স্মৃতি সর্ববদ। হৃদয়ে জাগরূক ছিল। 

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রেমোচ্ছাস পুর্ন কবিতাগুলি বড়ই 
তুন্দর হইয়াছে । ছুঃখের বিষয়, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা আলোচন। 
করিবার সুবিধা ঘটিল না। 

এত দ্যতীত মহারাজের রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ এবং 
অনেক কবিত! ছিল, তাহ। এখন নিতান্ত ছুম্প্রাপ্য । তাহার যে 
সকল গ্রন্থ ও সঙ্গীত পাঁওয়া গিয়াছে, প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে তাহাও 
নিতান্ত অকিঞ্চিংকর ভাবে আলোচিত হুইল । সম্যক আলোচন। 
করিতে গেলে, ম্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়, এস্থলে তৃপ্তির সহিত 
আলোচনা করা সম্ভবপর নহৈ। 

মহারাজ বীরচন্দ্রের কবিত্ব প্রতিভা সকলেরই অন্থুকরণীয় 
হইয়াছিল! রাজ পরিবারের কুমার কুমারীগণ, ঠাকুর পরিবারস্থ 
ব্যক্তিবৃন্দ এবং রাজধানীবাসী অনেকেই সেকালে বঙ্গ-বাণীর সেবায় 
নিষুস্ত ছিলেন। এমন কি, অসভ্য কুকি সমাজেও কবিতা রচনার 
প্রবৃত্তি জাগ্রত হুইয়াছিল ; কুকিনাজ বাণখাম্পুই্ইর রচিত কবিতাই 
একথার গীজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত । 


১১৮ পঞ্চ-মাণিকা 


মহারাজ কবিদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন এবং 
পোষণ করিতেন। তাহার দরবার অনেক কবি স্থান লাভ 
করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে রাজককবি স্বগাঁয় মদনমোহন মিত্র 
মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 


মহারাজ বীরচন্দ্রই জব্বপ্রথম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 
বাল্যরচনায় তাহার ভবিষ্যতের প্রতিভা স্পষ্ট করিয়। দেখিতে 
পাইয়! তাহাকে কবিরূপে সঙ্বদ্ধন। করেন। এসম্বন্ধে কবিবর নিজের 
ভাষায় যাহ! বলিঘ়্াছেন ভাহাতেই সম্যক অবস্থ। অবগত হওয়। 
যাইবে । কবি-সমাটের বাণী 2 


“এই ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে অমার যে প্রথম পরিচয়, তা খুব অল্প ব্যসে? 
সগ্য [021850 থেকে, ফিরে এসেছি ; তখন একখানি মাত্র কাব্য প্রকাঁশিত 
ইয়েছে। বাঁল্যের রচনা, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি অনেক ক্রটী থাকার, পুনঃ 
প্রকাশিত হয় নাই। 


সেই সমঘ্ে আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই" 
জনতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আমার আত্মীরস্বজন নিকটতম 
বন্ধুজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন, এই সময়ে ত্রিপুবার মহারাজ, 
বীরচন্ত্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রীর্থন। কর্লেন। বালক 
আমি, সসক্কোচে আমি তকে অভ্যর্থনা কর্লাম। আপনারা হতে অনেকেই, 
দূত মহাশয়ের নাম জানেন-_তিনি রাধারমণ ঘোঁষ। মহারাজ তাকে সুদুর 
ত্রিপুরা হ'তে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি, 
কবি-রূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন৷ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাস, 
বালক কবির বিশ্মরের সীম! রহিল ন। 
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«র পর থেকে নাঁন। সময়ে নানা উপদেশ এবং বিশে করে “রজির্বি” 
লিখিবার সময়ে “রাজমালা” থেকে সংস্কত ব্ষরগুলি ছাপিরে পাঠিরেছিলেন। 
তার থেকে আমি গোবিন্দ মাণিকোর প্ররু ত ইতিবুন্ত জান্তে পেরেছিলুম । 


তিনি কাসিয়াংএ যাবার সমর আমাকে তার সঙ্গে বাবার জন্তে আমশ্বণ 
করলেন। আমি তার সঙ্গে গেলান। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার তিনি আমার 
লেখা শুনতেন আর গান গাইতে বলভেন। তীর স্নেহ, আদর আমার 
প্রাণে স্থায়ী রেখা টেনে গেছে । 

মহারাজ বারচন্্র অসাধারণ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে 
আমার মত অনভিজ্ঞের গান-গাওয়া যে কতদূব সষ্কোচের ছিল তা” সহজেই 
অনুমেয় । কেবল মা তীর স্নেহের প্রশয়ে আমাকে সাহস দিয়েছিল। 

তিনি যে আমাব কাছে আৃগ্ডি ও সঙ্গীত আলাপ শ্রনেই আমাকে রেহাই 
দিতেন তা নর ; তিনি তীর বিষর কর্মে আমার শক্তিকে ব্যবহার করার 
চেষ্টা করেছিলেন । 

ভীবনে ষে যশ আঁজ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তার” প্রথম 
সুচনা করে দিয়েছিলেন, তার অভিনন্দনের দ্বার! । তিনি আমার অপরিণত 
আরম্তের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তার বিচক্ষণ দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেয়েই 
তখনি আমাকে কবি সন্বোধনে সন্মানিত করেছিলেন। ধিনি উপরের শিখরে 
থাকেন, তিনি যেমন বাঁ সহজে চোখে পড়েনা! তাকেও দেখ্তে পান, 
বীরচন্্ও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন । 

তার মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ধে খন আমি তার আতিথ্য ভোগ করেছিলেম, 
সেই সময় তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা রকম আলাপ হতো। বেষ্ণব 
পদাবলী যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করিবার অতিপ্রায়ে একলক্ষ 
টাঁকা ব্যর করবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল। কিন্তু তীর পরই তীর সহসা মৃত্যু 
হওয়াতে সে সঙ্কল্প সফল হতে পারেনি ।” 


১২০ পঞ্চ-মাণিক্য 


মহারাজ বীরচন্দ্র কবি ছিলেন, এবং কাব্য ও কবিতার 
রসাম্বাদনে তাহার বিশেষ অধিকার ছিল; তিনি একদিন কাব্য- 
রসিক সুযোগ্য পার্খচরগণের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল 
মধুস্থদনের গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সারগর্ভ সমালোচন! করিয়াছিলেন, 
মহারাজ কুমার স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র দেববন্মরণ বাহাছুরের লেখায় 
তাহা উজ্জল বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে। এস্থলে তাহা প্রদান 
করিতে ন| পারিয়া আমরা ছ্ঃখিত আছি। সুযোগ পাইলে 
সময়ান্তরে এবিষয় আলোচিত হইবে । 
_ মহারাজ বীরচন্দ্র সর্ব্গরণান্থিত রাজা ছিলেন। তাহার দানের 
কথা৷ ভারত বিশ্রুত ; এই মহাপুরুষের দয়ায় কত লোক যে কত 
ভাবে উপকৃত ও ধন্য হইয়াছে, তাহ! বলিয়া শেষ কর! যায় না। 
ইনি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন । 
তাহার শাসনকালে রাজ্যের যে সকল উন্নতি ঘটিয়াছিল, তাহার 
আভাস পুবের প্রদান করা হইয়াছে। 

মহারাজ বীরচন্দ্র ১৩০৬ ত্রিপুরাবের ২৭শে অগ্রহায়ণ, 
কলিকাতা নগরীতে গঙ্গাতীরে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। 
কেওড়াতলায়, মহীশুরের মহারাজের সমাধির সম্গিকটে মহারাজের 
অন্ত্যেষ্িক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে । 


কক 


